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ভামিকা 


ভারতের বঞ্নীদের মধ্যে অব]াপক রাম।নংজম অংকগাগ্ত 5ক্চার মাধানে 
তাহার প্রতিভার স্বীকাত পাইলেও আগাষ' ভ্রগরীণননত্ুই প্রথন ভারতীর বান 
্থায়ীভাবে ভারতের নামকে বিশ্বের 1বজ্রানক্রগতে স্থুপ্রাতান্ঠত করেন। ইহার 
বহু কারণ আছে, বাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হইল বা £ 

(৯) [তানি ইংল্যান্ডের কোম্রুঙ্গ বনবাবদানয়ে তিক্ষাসাভ করায় তাহার 

আবঞ্কার ও গবেষণার বিবরণসহজেই পাশ্চাত্তয জগতের গবেষণা পান্রকাগ:লিতে 

বিবেচিত হইত, (২) ব্যবহারিক বিজ্ঞানে তাহার পরাক্ষাণনরীক্ষা প্রাচো ও 
পাশ্চাতো 1ব্জ্ঞানীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে তান সক্ষম হইয়ছিলেন ও 
পাঁরচিতি ও প্রশংসাও লাভ করিয়াছিলেন, (৩) জড় ও সজীবের মধ্যে তান 
নানা বিষয়ে বে সাদংশ্য ব্তমান তাহা প্রতাক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ কাঁরতে 
সক্ষম হইয়াছলেন যাহা তখন ভালভাবে স্বাকৃত না হইলেও বর্তমান জৈব 
পদ।্াবদ]ার চচ্চার পত্তন কারয়াছিলেন, (৪) বিলাতের রয্নাল সোসাইটি বা 
ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমশর ও অনুরূপ সংস্থার স্বাকাতি তাঁহাকে 'বিত্বাবখ্যাত 
হইতে সাহায্য করিয়াছিল। কন্তু ভারতবাসী তথা বাঙালী হিসাবে আমাদের 
যাহা গর্বের (বিষয় তাহা হইল তাঁহার জবলন্ত স্বদেশপ্রেম যাহা তাঁহাকে উদ্ধ্‌ষ্ধ 
কারয়া সর্বদা আত্মাব*বাসের সহত দুরূহ বৈজ্ঞানিক সমস্যার উপযুস্ত সমাধান 
আঁবদ্কারে আচ্ছা যোগাইয়লাছিল, যাহার কতকাংশ তান দেশবানীর মধ্যে 
সঞ্টারিত কাঁরতে পাধিয়াছিলেন। বস্থ বিজ্ঞান মাম্দর প্রাতষ্ঠার মাধ্যমে তান 
তাঁহার নিজের বৈজ্ৰানিক আদর্শকে উত্তরসূরীদের মধ্যেও রোপণ করিতে সক্ষম 
হইগ়াছিলেন। 

এইজন্যই আচাষ জগদীীশচন্দ্রের এ্রাতহাপিক অবদান ভারতের বিজ্ঞান 
চচ্চাকে নৃতনতর পথের সন্ধানে চিরাদন প্রেরণা যোগাইবে। আকার 
অনুকুল পারবেশে তাঁহার প্রেরণা ভারতের সকল বিজ্ঞান-সাধকদের উদ্দপ্ত 
রাখিতে চিরসহায়ক হইয়াছে । রী দিবাকর সেন প্রণীত বর্তমান গ্রন্থাট এই 
মহান বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের ক্ষ প্রয়াস হইলেও একটি মহান প্রচেষ্টা 

| হাতি 
শ্রী মণাক্দ্রমোহন চকরবস্তাঁ 
উপাচা্ব, যাদবপুর বিষ্বাবিদ্যালয় 


লেখকের কথা 


ভারতীয় আধৃনিক বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রবাদ- 
পুরুষে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু কোনো মানুষ যখন প্রবাদে পারণত হ'ন 
তখন অনেকক্ষেত্রেই অধধসত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের আবেগের সংমশ্রণের 
ফলাফল পাঠকের দরবারে হাজির হয়। তাতে গ্রকৃত ইতিহাসের ভাত 
গ্রাতঘ্ঠিত হয় না, বরং বিল্রান্তকেও বাড়ানো হয়। জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে 
এ আভিত্ততা আমার কর্মজীবনের । বর্তমান গ্রন্থে এসব প্রশ্ন মনে রেখেই 
জগদীশচন্দ্র সম্পকে সংক্ষিপ্ত একটি সত্যনিষ্ঠ চিতই তুলে ধরতে চেয়েছি। 
তাছাড়া গ্রন্থখ।নিতে বন্তবোর মূল ভাবধারা যথাযথ রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
দৃষ্প্রাপ্য উত্ধতিগৃলোকে বাংলায় অনুবাদ করতে সচেষ্ট হয়নি । আলোকচিত্র 
ও অপ্রকাশিত 'চঠিপন্র জে, স, বোস ট্রাস্টের সৌজন্যে প্রাঞ্ত। 

বর্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্যোস্তা ডঃ পঞ্ানন সাহা, তাঁর আগ্রহ ভিন্ন এই গ্রন্থ 
রচনা সগ্তব হয়ে উঠত না। আমার এই ক্ষদ্দ্র প্রচেষ্টার ভূমিকা লিখেছেন 
যাদবপুর 'বিচ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য বিজ্ঞানী মণীল্দ্রমোহন চক্তবতাঁ। এজন্য 
আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। 

“ভারত ও সমাজতান্মিক জ. ডি. আর” পা্তকায় গ্রন্থাট ধারাবাহিক প্রব্ধ 
হসেবে প্রকাশিত হয়েছে । সেই সুবাদে পাঠকদের তরফ থেকে লিখিতভাবে 
এবং মৌথিক অনেকে সাধ্বাদ জানয়েছেন। এজন্য তাঁদের সকলের কাছে 
আমি কৃতজ্ঞ । 

গ্রন্থাটর প্রচ্ছদ এ'কেছেন শিল্পী অলোক শঙ্কর মৈত ও প্রয়োজনীয় আলোক- 
চিন্ত তুলেছেন শ্বুধান্দ্র কিশোর চক্রবত্ত। গ্রন্থটি ছাপবার ব্যাপারে যাঁরা 
নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিপ্লব প্রধান, সুশান্ত চৌধ্‌রা, 


কণাদ মাইতি ও 'শাশরকুমার ঘোষাল । 
এদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । 
দিবাকর সেন, 
আচার জগদীশচন্দ্র যম্তাগ্ঝার, 
উম্ভদতজ্ঞ বভাগ 


বস্তু বিজ্ঞান-বস্বির । 


ভারতবর্ষের আধুনিক 'বিজ্ঞানচচা*র জনক আচার্য জগদীশচন্দ্র অনেক 
আশ্চয* সংগ্রামের ভেতর 'দিয়ে গবেষণার কাজ করেছেন। একথা সবারই জানা। 
কিন্তু তখনকার 'দিনে 'কি অবন্থায়, কি পারীচ্ছততে জগদীশচন্দ্র কি রকম প্রাতি- 
বন্ধকতার সামনে পড়েছিলেন । সে বাধা কি আক'্মিক বা কোনও ব্যান্ত কিম্বা 
গোম্ঠণাবশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? নাক কোনও সুনির্দিষ্ট অপকৌশলের 
জালে তান পড়েছিলেন। তার সাঠিক কোনও ইতিহাস চোখে পড়েনি ॥ তাই 
বোধহয় জগদীশচন্দ্র সম্পকে কোনাঁকছু ভাবনাচিস্তা করতে গেলে দরকার তাঁর 
সময় ও সময়ের পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু আলোচনা। 

অন্টাদশ ও উনাবংশ শতাধ্দীতে বেশাকছহ ব্রিটিশ [ব্জ্গতানী ভারতে এসে- 
ছিলেন। উদ্দেশ, ভারতের অফুরম্ত গ্রাকীতক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বৃটেনের 
বাণিজ্াক উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করা । শুর্‌তে এরা দু'টি কাজকে প্রাধান্য দিয়ে- 
ছিলেন। প্রথমটি ভারতবর্ষের মানচিন্ত তোর করা । ছিতীয়ট সেনাবাহনাীর 
প্রয়োজনে যোগাযোগ ব্যব্্ছার উন্নীতি ঘটানো ॥ এই কাজকে ত্বরাদ্বিত করতে 
গেলে প্রয়োজন লোকবল। ভারতের মাটিতে ভারতীয় কম” নিয়োগই সুবিধা- 
জনক। তাই এতে কিছু ভারতীয়ের কম“সংস্থান হ'লো। তবে গোপন শত" 
অনুযায়ী । জানা যায় সৈন্যবিভাগের একাউণ্টেন্ট জেনারেলের এক নিে'শনামা 


থেকে। গোপন নিদেশটি পাঠানো হয়েছিল সাভে'য়্ার জেনারেলকে । তাতে 
লেখা 1010৬ 0010 ৬/8161 010 ৪1] 01901%69 06108 18081) 01 6110)10- 


৮৩৫ 11) 108101178 060£7:91111021 01500961163. 

সর্বকালের নিয়ম অনুসারে, সম্ভবত আমাদের দেশেও বিক্ত্রানের প্রথম 
পদক্ষেপ ঘটে চকিৎসাশাস্বের উন্নতির মাধ্যমে । এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
উন্নাতর শুরুতেও ছিল একই ধরনের বগ্চনা। ১৮৩১ সালে রামকমল সেন 
(কেশবচদ্দ্র সেনের ঠাকুদ1“), আত্মভোলা গ্রাণ্ট সাহেবের সহযোগিতায় কলকাতার 
সংগ্কৃত কলেজে একাঁট ছোট্ট হাসপাতাল চালু করেন । প্রাতিষ্ঠানাটর নাম ছিল 
$58781010 0011626 770501181+। এখানে ডান্তার পড়ানো হ'ত মাতৃভাষায় । 
ভারতবর্ষ [বিশাল দেশ । তাই সর্ধন্র ইয়োরোপাঁয় ডান্তার নিয়োগ খরচ সাপেক্ষ 


২ ভারতখয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদাীশচন্দ্ু 


বাপার। এ সমস্যার সহজ সমাধান হল দেশশিয় মানুষদের কিছুটা ডান্তারি 
শাথয়ে নেওয়া । এই ভাবধারার পাঁরপ্রেক্ষিতে ১৩৫ সালে গড়ে ওঠে কলকাতা 
মেডিক্যাল কলেজ । এখান থেকে পাশকরা ছাত্ররা কেউ কোনও উচ্চ পদে চাকরি 
পেতেন না। তাদের জন্য সবোণচ্চ পদ বাধা ছিল “সাব-এীসস্টে্ট সান, 
অবাধ। এই বণনার পারপ্রেক্ষিতে উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় 
সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগে চিকিৎসাবদ্যা শিক্ষার জন্য দ্‌শট প্রতিষ্ঠান গড়ে 
ওঠে । প্রথমা রাজাবাজার ট্রেনটাম “নাসের কাছে (সে সময় রাজাবাজারে 
একটি ট্রেন টানাস ছিল । নাম ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল। দ্বিতাঁয়াট 
বত'গান বসু।বজ্কান মান্দরের বিপরীত দিকে । এখন যেখানে ব্রাহ্ম বাঁলকা 
ধবদ্যালয়। নাম 1ছল 0011986 01 9016৩005 2710 11151010105. প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, এই দহ শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানই ছিল বত'মান আচাষ" প্রফুল্পচন্দ্র রোডের 
ওপর । ১৯০৪ সালে এই দ্‌টি প্রতিষ্ঠান মিলে সম্পৃণণ ভারতীয় $দ্যোগে 
প্রাতান্ঠত হয় বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ বা আজকের আর. জি, কর 
মোঁডক্যাল কলেজ। 

বিজ্ঞান ও প্রযযান্তবিদ্যায় ভারতীয়দের অধচ্থ পদে নিয়োগের সংখ্যা ১৮৮০ 
সালের পর থেকে 'কছু বাড়ে । কারণ একাটিই। খুব কম খরচ্চ কাজ কাঁরয়ে 
নেওয়া । ১৮৮০ সালে ব:টিশ সরকারের আশণ্ডার সেক্রেটারি 141. 05 9916/-র 
[িপোর্টে ব:টিশ সরকারের নীতি পারস্ফু১ট। তিনি লখে'ছলেন, 1১ 
11)001-6% 017-950917011016 175% 11010101106  0081195৩0 660108150$ 
010) 1711012110. 4৯5 20 001019] 190 10690 9811101) 0176 1186165 
816 ৬019 10001) 011981991 ) 11 0116 ৬0103 18 00 09 16211 ৫079 
01010021019 11) [06016 5617019801015) 10 10050 ০০ 00106 09 00০ 
0810159$ 01 [7018* প্রসত্গত উল্লেখ্য, ১৮১১ সালে 190500%16-এর 
রিপোর্টেও ওপরের বন্তব্যের সাক্ষ্য মেলে। 

বৃটিশ সাগ্রাজ্যবাদের এই নীতির ফলে দেখা যায় গোটা উনাবংশ শতাষ্দীতে 
প্রকাশিত ৩৫০টি গবেষণাপন্রের মধ্যে ভারতীয়দের তারা 'লখিত প্রবন্ধের সংখ্যা 
মোটে তিনটি! 

এই পটভূমিকায় ১/৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর আচার জগদীশচন্দ্র জগ্ম- 
গ্রহণ করেন। অধুনা বাংলাদেশের ময়মনাসংহ শহরে । পিতা ভগবানচন্দ্র 
বসু ছিলেন ডেপদাট ম্যাজিস্ট্টে। সরকার কাজ ছাড়াও তান স্বদেশী ব্যবসা, 
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দেশের ছেলেদের জন্য কাঁরগরণ শিক্ষার স্কুল, কৃষকদের জন্য ধণের ব্যবচ্ছা 
ইত্যাদ নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজের পাঁথকৃৎ ছিলেন। পথিকৃতের 
পথ সদাই অসমান। তাঁর জীবনে সাথ“কতা 'ছল ক্ষুদ্রু, 'বিফলতা 'ছিল 
[বাট । পরবতপ্ঁকালে জগদশশচণ্দ্র পিতার এই বহুমংখাী বমপ্রয়াসের কথা 
বলতে 'গয়ে বলেছিলেন, 'বখন ফল ও নস্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে 
শিখলাম তখন হইতে আগার প্রকৃত শিক্ষা আগন্ত হইল ।? 

৬খনকার দিলে ইংরেী স্কুলে ভভকে ডচ্চ শিক্ষার গ্রাথামক সোপান 
হিসেবে গণ্য করা হত। তাছাড়া আভিজাতোর প্রশ্নও এতে ভঁড়িত ছিল। কন্তু 
(শশহশক্ষার ব্যাপ।রে ভগবানচন্দ্রের দ.ন্উভঙ্গন ।ছল পৃথক । তিনি বিশ্বাস 
করতেণ “জাতীয় সংস্কাতির সঙ্গে পারয়সাধন ও দেশের জনগণের সঙ্গ নজের 
মনের সংযোগ যাঁদ একান্ত কাম্য হয় তবে মাতৃভাষাও মাধ্যমেই শিক্ষার উদ্বোধন 
হওয়া চিত ॥ পারকে তীন গ্রামের পাঠশালায় পাতিয়েছলেন। স্কুলে সহ" 
পাঠীদের প্রায় সবাই ছিল সমাজের তথাবাথত নদ শ্রেণীর শিশ। তাদের 
সাথে মশে, শিশু জগদীশচন্দ্রের কীটপতঙ্গ ও গাছপালার স্বভাব লক্ষ্য করার 
গত একটা মন গড়ে ওঠে । সমাজ জীবনের এই প্রথম পাঠই জগদীশচন্দ্রুকে 
প্রকীতিমুখী করে তোলে । জানা বায় তাঁর নিজের কথাতেই । তান বলোছিলেন 
“স্কুলে দাক্ষিণ দিকে আমার পিতার মঃসলমান চাপরাশর পদুন্ন এবং বাম দিবে 
এক ধীবর পনুন্ন আমার সহচর ছল। তাদের 'নকট আমি পক্ষী ও জলজন্তুর 
বৃত্তান্ত গ্তব্ধ হইয়া শুনতাম । সম্ভবত, প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই 
সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল ।” জগদীশচন্দ্র শিশুমনে 
আরও এখটি প্রবণতা আমরা দেখতে পাই, ছোটখ।ট দ.'একটি ঘটনার মাধ্যমে । 
এর উল্লেখ রয়েছে অধ্যাপক দেবেন্দ্র মোহন বস্তুর জীবনস্মতিতে । তান লিখে 
1ছলেন, একদা তিনি ( জগদীশচন্দ্র) চারটি গুবরে পোকা ধরে জুতো 'দিয়ে 
বেধে দেশলাই বাক্সের সঙ্গে জুড়ে দয়োছিলেন। তাতে সুন্দর একটি রথ তৈরাঁ 
হয়োছিল। এইখানে ভাবষ্যৎ প্রকীতবাদীর সঙ্গে ভাঁবষ্যং ইঞ্জীনয়ারের মিলন 
ঘটেছে। পরবতর্ককালে আমরা তাঁকে স্থল পাম্পিংঃব্যবস্থা ছারা ছোট ছোট 
না'লির সাহায্যে একটা পোলের তলা দিয়ে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করতে দেখি । 
বাল্যকালে তান বোনদের সঙ্গে জন্তু পুষতেন ও তাদের জন্য খাঁচা তোর 
করতেন। পরবতশখঁকালে যখন তাঁর 'পতা বর্ধমানের ম্যালোরয়া মহামারণতে 
অনাথ ছেলেদের জন্য একটি শপ্পাঁশক্ষা কেন্দ্রে খালেছিলেন তখন কিশোর 
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জগদীশচন্দ্র তাঁর মায়ের কাছে চেয়োচন্তে যোগাড় করা ভাঙা পিতল বাসনপন্ত্র 
কারখানায় গাঁলয়ে একটা ছোট্র পিতলের কামান তোর করেছিলেন ।, 
ভগবানচল্দ্র সেকালে প্রায়ই কাঁষমেলা ও শিজ্প-প্রদশ'ন?র ব্যবস্থা করতেন । 
সাথে গ্রামীণ যাল্লাগানের ও কথকতার আসর বসতো । সেইসব অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমেই বালক জগদীশচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী জানতে পারেন। 
তা থেকে যে নীতশিক্ষা তিন শৈশবে পেয়োছলেন, সে 'ব্ষয়ে উত্তর জীবনে 
বলোছিলেন, “বর্ত মানকালে স্কুলকলেজের পাঠ্যসুচশর মধ্য 'দয়ে নোতিক শিক্ষা- 
দানের নীরস চেষ্টা আশানরূপ সার্থকতা লাভ করোন বলে অভিযোগ শোনা 
যাচ্ছে। আমাদের শৈশব নীতিশিক্ষার প্রণালনটা 'ছল অন্যরূপ। কথকর্দের 
মুখে রামায়ণ-মহাভারতের নানারকম কাহিনীর সরস ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সমাজের 
সবন্ভরের মানুষ নৈতিক শিক্ষা লাভ করতো । জীবনের প্রাথামক অধ্যায়ে 
আমাদের হৃদয়ানৃভূতির উপর যে কথকতার আবেদন তা আজও অন্ষুপ্ন 
রয়েছে । তফাৎ শুধু এই যে, তখন যা নিছক এঁতিহাসিক ঘটনার ক্রমাববরণা 
বলে মনে করিয়াছিলাম, আজ তা চিরকালের সত্য হয়ে ধরা পড়েছে । পার্থিব 
ও অপার্থিব জগতের স্বরূপ 'নর্ণয়ের জন্যে মানুষের যে অন্তহীন প্রয়াস, এসব 
কাঁহনগ যেন তারই রূপক ।* কর্ণের বীরত্ব ও নষ্ঠা বালক জগদাশচন্দ্রকে 
চিরকালের জন্য মুগ্ধ করেছিল। ক সম্পকে বলতে গিয়ে অনান্্র [তান 
বলেছিলেন, “আমিই আমাপ পৃবণপুরূষ, গঞঙ্গাকে কি কেহ জিজ্ঞাসা করে কোন 
উৎস হইতে তাহার জন্ম? প্রোতেই তার পারচয়।” পরবতঁকালে রবগন্দ্রনা্থ 
জগদীশচল্দের অনুরোধে কর্ণচারন্রকে কেন্দ্র করে কাবতা লেখেন। 

১৮৬৯ সালে জগদীশচন্দ্র কলকাতায় এলেন। ভর্তি হলেন সেণ্ট জোয়ার 
স্কুলে । নগর-সভ্যতার সাথে প্রথম পরিচয় । স্কুলের প্রথম দিনের আঁভজ্ঞতা 
বিচিনত। আভিজ্ঞতাঁট জগদণীশচন্দ্রের ব্যান্ত চাঁরন্রের দষ্টকোণ থেকেও 
অনুধাবনযোগ্য। ক্লাস শেষে বিকেলে সদ্যপারচিত সহপাঠীদের প্রাতানাধি 
হিসেবে একজন সহপাঠ? তাঁকে দ্বদ্ঘযুদ্ধে আহ্বান করে বসলো । ব্যাপারটি 
পূব পারকজ্পিত ও শর্তসাপেক্ষ। যুদ্ধে পরাজিত হ'লে কুলে আর আসা 
চলবে না। পরবতণকালে এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বলে- 
ছিলেন, সৌঁদনের লড়াইটা আমার কাছে ছিল আস্তত্বের লড়াই । আর ওদের 
কাছে 'ছিল খেলার লড়াই । আস্তিত্থের প্রশ্নে আমাকে অনেক মল্য দিয়ে অসম 
য্‌দ্ধে জততেই হলো । জগদ'শচন্দ্রের এই রূপটির প্রথম পাঁরচয় পেতে 
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গেলে আমাদের আবার ফিয়ে যেতে হবে আরও বেশ কয়েক বছর গেছনে। 
যখন জগদীশচন্দ্র বয়স সবে পচি কি ছয় । 'পিতা ভগবানচন্দ্র বসুর সাজাগ্রাঞ্ধ 
একজন ডাকাত সবার সদ্য জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে । স্বাভাবিক জীবন- 
যাপনের প্রাতিশ্রাতিতে বালক জগদীশচদ্দ্বের দেখাশুনো করার ভার তাঁর ওপর 
বতেছে। সদারের সময় কাটে বালক জগদশচন্দ্রকে নানা ডাকাতির গম্প 
বলে। এমন সময়ে জগদাঁশচণ্দ্ুকে একটি ছে।টু টাট্র ঘোড়া কিনে দেওয়া হলো। 
ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ান জগদীশচন্দ্র । কিছুদিনের মধ্যেই শহর ফল্পিদপুরে 
এক ঘোড়দৌড়ের আসর বসলো । ঘোড়ার পিঠে জগদীশচন্দ্র গেছেন দোড় 
দেখতে । ছোটু ঘোড়া ও তার ছোট্ট সওয়ার দেখে একজন প্রতিযোগী হঠাং 
বলে বসলেন, কি হে, তুমিও কি দৌড়বে ? যেমানি কথা, তেমনি কাজ । রাজী 
হয়ে গেলেন জগদীশচন্দ্র । ঘোড়দৌড়ের আভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে নূতন । তাছাড়া 
প্রতিযোগীরা সবাই প্রাপ্তবয়পক । শুর হলো দৌড় । জগদীশচন্দ্র ভয় পেলেন 
না। সবার শেষে রস্তান্ত দেহে পেশছলেন বালক জগদীশচন্দ্র । কিন্তু নির্দিষ্ট 
দূরত্ব ঠিক ঠিক ভাবে আঁতন্রম করলেন। পথে থেমে যানান। এই যে শেষপব-্ত 
দেখার প্রবণতা, তা পরবততাঁকালের 'বাভন্ন ঘটনার পারপ্রেক্ষিতে জগদণশচদ্দ্রের 
চরিত্রে ্লান দেখা যায় । 

১৮৭৫ সালে জগদীশচন্দ্র সেট জেভিয়াস* স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীন্ষহর 
উত্তীণ“ হন ও সেন্ট জে'ভিয়াসেরই কলেজ বভাগে ভীর্তহন। ১৮৮০ সালে 
[ব. এ. পাশ করেন। কলেজ জীবনে ল্যাটিন" তাঁর অন্যতম বিষয় 'ছিল। 
কলেজে তান ঝিশিঘ্ট বিজ্ঞান অধ্যাপক ফাদার লাফোৌর ব্যান্তগত সংস্পর্শে 
আসেন। ফাদার লাফৌর প্রাঞ্জল বিজ্ঞান 'ব্ষয়নক ব্যাখ্যা জগদীশচন্দ্রের খুব 
ভাল লাগত । কলেজে ছাত্র অবস্থায় তান একবার যোটানিক্যাল গার্ডেনে 
ই বেড়াতে গিয়েছিলেন । সে ভ্রমণের বর্ণনা বড় সুশ্দর। লিখেছিলেন পিতা 
_ ভগবানচন্দ্র বন্থকে। "গতকাল আমার অধ্যাপকের সহিত শিবপুর বোটানিক্যাল 

গার্ডেন দৌথতে গ্িয়াছিলাম । কাঁলকাতার নিকটে ষে এইরূপ একটি চমংকার 
পাঁরবেশ আছে তাহা পূর্বে জানিতাম না। গাড়ী হইতে নামিয়া বাগানের ফটকে 
উপাচ্থিত হইয়া চারদিকে তাকাইয়া আমার বন্ময়ের সীমা রাহল না। ফাঁরদপুর 
হইতে আসিয়া অবাধ শহরের কৃত্রিম আবেন্টনীর মধ্যেআমার প্রাণ যেন হাফাইয়া 
াঠৃতোছল। তাই গঙ্গার তাঁরে এই বিস্তুত উদ্যানাটি দেখিয়া আর্ীর মন 
জ.ড়াইয়া গেল। বিকাল অবাধ বেড়াইয়া আনন্দওশিক্ষা দূইই লাভ করিয়াছি ।, 


৬ ভারতীনস্ন বজ্ঞানচচ।র জনক জগদাীশচদ্দ্ 


[ব. এ. পাশ করার পর সমস্যা দেখা দিল। যে সমস্যা আমাদের আঁধকাংশ 
মানুষের । তিনি? করবেন। ইচ্ছে ছিল লশ্ডনে গিয়ে 'সাভল সাভস 
পরীক্ষা দিয়ে ভারতাঁয় শাসন-বিভাগে যোগ দেন। কারণ সে সময় গোটা 
পারবার আর্থিক কারণে ক্ষতিগ্রন্ত । ভাল চাকার দরকার। কিন্তু পতা অনুমাতি 
[দলেন 'না। বললেন, তাঁকে এমন একটা বিষয় নিতে হবে যাতে নিজেকে 
ছাড়া আর কাউকে শাসন করার গ্রশ্ন থাকবে না। জগদীশচন্দ্র লণ্ডন গিয়ে 
ভাত হলেন ডান্তাঁর পড়তে । কিন্তু শারীরিক কারণে ডাস্তারি পড়া ছাড়তে 
হলো। (তান লণ্ডনের ক্রাইস্ট কলেজে ভাত হলেন । প্রথমেই ঠিক করতে 
পারলেন না, কোন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করবেন? অবসর সময়ে তান 'বাভন্ন 
বিষয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের বন্তৃতা শুনতে লাগলেন। কেটে গেল প্রথম 
বছর। 'ছিতীয় বছরে পদাথণ রসায়ন ও উীম্ভর্দাবজ্ঞান গনয়ে পড়াশুনো শুরু 
করলেন। ১৮৮৩ সালে জগদীশচন্দ্র প্রকীতি-বিজ্ঞানে ট্রাইপোস পাশ করলেন 
কেমণরজ বিদ্বাবদ্যালয় থেকে । একই বছরে লশ্ডন 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
বি. এসশাস, 'ডাগ্রও। ১৮৮৪ সালে দেশে ফিরে যোগ দিলেন প্রোসডোম্স 
কলেজে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখনকার বৃটিশ শিক্ষাবিদ:দের মনোবহত্তির কথা 
উল্লেখ করতে গিয়ে পরব্ভঁকালে জগদীশচন্দ্র একবার বলেছিলেন, %11 0191 
|). ৮,105 001 776 িজা71019 026 2 [74120 ৬০০ (017009198170016211% 
0টি; (0 162.01) 0116 6১201 00601)094 01 17)001]) 50161)06. 

প্রোসডোম্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেওয়ার পরই গবেষণার 
সুযোগ ঘটল না। দেখলেন আশ্চর্য ব্যাপার । একই যোগ্যতাসম্পন্ন একজন 
ভারতীয় অধ্যাপকের বেতন ইউরোপায় অধ্যাপকের দুই-তৃতীয়াংশ আর চাকার 
পাকা না হলে তারও অধেকি। তাছাড়া ছাত্রদের পঠনপাঠনের রশতিও বড় 
অন্ভুদ । সঠিক অর্থে সেখানে প্রয়োগশালার কোনও আন্তত্ব নেই। 

এক 'দকে তন উঠে পড়ে লাগলেন প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের পড়া- 
নোর ব্যবস্থার কাজে | অন্যদিকে তীব্র প্রাতিবাদ জানালেন অপমানজনক বেতন- 
বৈষমো;র প্রতিবাদে । প্রসঙ্গত উল্লেখা, এ বৈষম্যের সৃতপাত ১৮৪৮ সালে । প্রথম 
ভারতীয় বিলেত ফেরত ভান্তার 'হসেবে ডাষ্ট ভোলানাথ বস্গ ও ডাঃ ব. এন, 
শীল যখন ইংলশ্ড থেকে 4.১. পাশ করে দেশে ফিরেছিলেন তখন তাঁদের 
কোন উচ্চ পদ দেয়া হয়নি । বাংলা সরকার এদের নিয়োগের ব্যাপায়ে এক 
গোপন রিপোর্ট পাঠিয়োছলেন স্বাস্থ্যাবিভাগের নিয়োগকত্তা“কে | রিপোর্টে বলা 


ভারতীয় বিজ্ঞানচচ1র জনক জগদনশচম্দ্ু ৫ 


হয়োছল, “যাঁদও দুজন 'নেটিভ" ঘটনাচক্রে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে লপ্ডন 
থেকে 8" 1১. পাশ করে এসেছে তবুও কোনভাবেই এদের কোন উচ্চ পদে 
চাকুরী দেওয়া চলে না। তাহলে অন্যান্য ননেটিভগা” উচ্চাকাঞ্খী হবে ।” 

জগদীশচন্দ্রকে প্রথম ভারতাঁয় হিসেবে এ সংগ্রামে জয়ী হতে সময় লেগেছিল 
তিন বছর । আর নয় বছর কেটেছিল প্রয়োগশাল।কে পরণক্ষার উপযুস্ত করতে। 
তবে এ সময়ে জগদীশ১ন্দ্রের এবটি পকেট ডায়রীতে তাঁর গবেষণামূলক চিন্তা- 
ধারার সাক্ষ্য মেলে । ডায়রীটি আজ এক দ:রদষ্টি-সম্পন্ন ভবিষ্যং-দুপ্টার নিজস্ব 
গাত্ু-আলাপনের দলিলে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ডায়রীর ব্যাপারটি 
প্রথম জানা যায় আচাষজগদশচন্দ্রের মহাপ্রয়াসের পর। ১৯৩৮ সালে। ডায়রীটি 
১৮৮৫ সালের। ৫ই মাচরবিবার। ছহটিরদিনে বসে লিখছেন তরুণ জগদাীশচন্দ্রঃ 

শবষুব অণুলে যে অফুরম্ত সৌরশান্ত নম্ট হয় তা কোনও উপায়ে কাজে 
লাগানো যাইতে পারা যায় 'কিনা, তাহা লইয়া আম অনেক ভাবিতোঁছ ॥ অবশ্য 
গাছপালা সৌরশান্তুকে কাজে লাগায় । কিন্তু এই প্রবহমান সৌরশাস্তকে সরাসাঁর 
কাজে লাগাইয়া সৌর এাঁঞ্জন ( খাহা একটি তাপ এ্জন ছাড়া ফিছুই নহে) 
তৈয়ারী করিবার চেষ্টা হইয়াছে । যে-কোনও সংযোগস্থলে তাপ প্রয়োগ করিয়া 
আমরা তাপ-বৈদ্যদাতক প্রবাহও পাইতে পারি । কিন্তু এই রকম তাপ-বৈদ্যতিক 
ব্যটারা প্রকৃতপক্ষে কোনও কাজেই লাগে ন।। প্রচুর শন্তিও পরিবহনের সময় নণ্ট 
হয়। এখন আমার [5স্তা সৌরশান্তকে সরাসরি বিদ্যুতপ্রবাহে রূপাস্তারত করা 
বাইতে পারে কিনা । 

ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্ধকিরণ কাব'ন-ডাই-অক্সাইডকে, বিশ্রন্ট কারয়া 
কাবন জমা করে এবং ইহার ফলে 80109015667 পাঁরণত হয় ৮১০০০191 
£767£/-তে। এই রাসায়ানক ভাঙাগড়ার প্রকিয়ায় লাল হল:দ রং-এর সূ্রশ্মি 
সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে । ধরা যাউক, ভাঙার জন্য কাঝন- 
ডাই-অল্সাইড পাওয়া গেল না। তাহা হইলে শোষিত সৌরশান্ত রুপ লইয়া 
নর্গত হইবে? সম্ভবত, তাপশান্তরূপে । কিন্তু শোষিত সূ্'শান্ত হইতে আমরা 
কি বৈদ্যুতিক শান্ত পাইতে পারি ?” 

এ বিষয়ে ডায়রতে আর কিছু লেখা নেই। তবে রয়েছে কিছ খসড়া । 
খসড়া খংটয়ে দেখলে দেখা যায়, এই সমস্যাটি নিয়ে জগদশশচম্্র সে সময় 
বেশ কিছ?কাল মনোযোগ দিয়ো ছলেন। 


*আলোকের প্রবহমান শান্তীকে জগদীশচম্দ্র 830৩০ 0018) বলেছেন । 


৮ ভারতীয় বিজ্ঞানচচা'র জনক জগদণশচল্দ্ 


১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে জগদীশচন্দ্র 'বিয়ে হয় দুগা'মোহন 
পাশের হছিতভাঁয়া কন]া অবলাদেবশীর সঙ্গে । সেকালে দুগাঁমোহন সমাজ- 
সংস্কারের একজন বড় নেতা ছিলেন। ১৮৮১ লালে অবলাদেব? প্রবোশিকা 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন ॥ আবেদন করেন কলকাতা মোঁডিক্যাল কলেজে । ডান্তার 
পড়ার জন্য । কিন্তু আবেদন নামঞ্জর হয় । কারণ 'তাঁন মেয়ে। প্রাতবাদে 
দুগামোহনের ইচ্ছায় অবলাদেবণ মাদ্রাজে ধান ও সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে 
ভতি' হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুগাঁমোহন দাশের প্রথম জামাতা পি. কে. রায় 
ছিলেন প্রোসডেশ্সি কলেজের প্রথম বাঙালণ অধ্যক্ষঃ আর দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ ছিলেন ভাতুস্পৃত । 

উনাবংশ শতকের মাঝামাঝি বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সওয়েল একটি গাণিতিক সৃন্ত 
প্রাতত্ঠা করেন। সৃন্নের সাহাযো তিনি বললেন, “কোনও বৈদ্াৃতিক পারবাহকের 
মধ্যে যাঁদ বিদাংৎশান্ত স্পন্দিত হতে থাকে, তবে চারদিকের অপারবাহ? 
মাধ্যমেও এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছঁড়য়ে পড়ে । ছড়িয়ে পড়া বৈদ্যুতিক তরস্গের 
গাতবেগ আলোর গাতিবেগের সমান । তাছাড়া সাধারণ আলোকও আসলে 
শ্‌ন্যে ছাঁড়য়ে পড়া বিদ্যুং-চৌম্বক তরঙ্গ । এবং এর তরঙ্গদৈঘ্য খুব ছোট । 

গাঁণাতিক সুন্রের অস্তিত্ব বাঙ্জবে পারণত হলো জার্সান বিজ্ঞানী হাইনারখ 
হার্ধসের হাতে । বৈজ্ঞানিক হাংস ছিলেন আশ্চর্য করিৎকম।“ পুরুষ । জামানীর 
চ78178018 শহরে ছেলেবেলা 'কাটে । তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে দ্কুলের 
পড়া ছেড়ে দেন। দিনে মাত্র একঘণ্টা করে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা 
করতেন । বাকি সময়টা কাটত বৈজ্ঞানিক যম্বরপাঁতি নিমা“ণের কাজে । 'মিউানক 
[বিশ্বাবদ্যালয়ের কারগরণ স্কুলে হাতেকলমে এক বছর শিক্ষালাভের পর বালি'ন 
শহরে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হ8610)1)912-এর অধীনে কাজ শুরু করেন। তাঁর 
গবেষণা জীবনের সময়সীমা ১৮৮৪ সাল পেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত। 
ম্যাকংসওয়েলের গাণিতক সৃন্তকে বাস্তবে প্রমাণ কয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিণেৰে 
ধতাঁন সাধারণ আলো ও বৈদাহীতিক তরঙ্গের সমধামিতা প্রমাণের চেম্টা শু 
করলেন। উপলব্ধি করলেন, আলোক তরঙ্গের থেকে সম্টে বিদ্যুং-তরঙ্গের 
দৈঘ্য কোনমতেই বড় হলে চলবে না। দরকার ছোট মাপের বৈদাতিক তরঙ্গ । 
হার্চস নিজের পরাক্ষার জন্য ছোট মাপের তয়ঙ সূষ্টি করলেন। দৈঘ্য পাঁচ 
ধমটার। ০কিন্তু তা দিয়ে আলোক তরঙ্গের প্রাতফলন, প্রতিসরণঃ সমাবর্তন 
প্রভৃতি বিষয়ের সংশয়হীন পরাক্ষা 'ন্ভর হঙ্লা না। মাত ৩৬ বছর বলে 
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বৈজ্ঞানিক হার্চস মারা গেলেন। কাজ 'থেমে "রইল না। বৈজ্ঞানক রিখি 
লজ, লাম্পা, লেভেডভ, পপভ প্রমুখ বিজ্ঞানী কাজ শুরু করলেন । 

১৮৯৪ লালে বৈজ্ঞানিক আলভার লজ একট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন ॥ 
বিষয়, [761101101) 116115 8100 1913 50090655018 | রচনাটি পড়ে ও পত্বী 
অবলা বসুর একা্তক অন:প্রেরণায় জগদীশচন্দ্র গবেষণার কাজ শুক করলেন।॥ 
এতাদন অবসর সময় কাটিয়েছেন বিচিত্র বৈজ্ঞানিক হাঁবচ51র মাধ্যমে । কখনো 
ফটোগ্রাফ করেছেন, কখনো বা এডসনের ফনোগ্রাফ: নিয়ে নানারকম পরীক্ষা- 
[নিরীক্ষা করেছেন । গবেষণার শুরুতেই তান দশ্য আলোক তরঙ্গ ও হাস 
উদ্ভাবিত অদৃশ্য 'ব্দাুততরঙ্গের সমধামতা” প্রমাণ করলেন। পরীক্ষায় তানি 
ব্যবহার করলেন আঁতি ক্ষুদ্রমাপের তরঙ্গ । যার দৈঘ7 পাঁচ মালামিটার । সষ্ট 
হলো পতিবর প্রথম “মাইক্রোওয়েভ” । তিনি তাঁর আবিস্কারের কার্ধক্ষমতা 
পরীক্ষা করে দেখলেন কলকাতার টাউন হলে । সেই পরীক্ষার সহজ বণ“না 
জগদীশচন্দ্র ভাষাতেই বাল £ “অদৃশ্য আলোক ইটপাটকেল, ঘরবাড়ি ভেম্ব 
কারয়া অনায়াসেই চলিয়া যায় । সুতরাং ইহার সাহায্যে বনা তারে সংবাঞ্ধ 
প্রেরণ করা যাইতে পারে । ১৮৯৫ সালে কাঁলকাত। টাউন হলে এ সম্বন্ধে 'বাবধ 
পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়া'ছলাম। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার উইলিয়ম 
ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ উত্মি তাহার বিশাল দেহ এবং আর 
দুই রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় কারয়াছল । 

বেতার 1বদাতের সমতাপাদন (00181158107), বক্রীভবন (19080110) 
ও পরাবর্তন (75016০6102) ইত্যাদি নানাবিষয়ে কাজ এাগয়ে চললো । কাজের 
স্বীক।ত ও প্রশংসা আসতে লাগলো নানা জায়গা থেকে । বৈজ্ঞাঁনক কেলাভন 
[িখলেন-_ 
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এ সময়ে জগদীশচন্দ্র আর একটি কাজ উল্লেখযোগ্য ৷ ১৮৯৫ সালে 
রন:ট-গেন-রশ্মি আবিস্কারের কিছুদিনের মধোই 17জস্ব পদ্ধতিতে তিনি এফাটি 
১7:৪১ যন্ত্র আবস্কার করেন । প্রসঙ্গত উল্লেখা, চেই স্বাদে ডাঃ নীলরতন 
সরকার এশরার প্রথম ১-19% ব্যবহারকারী ডান্তার/হসেবে 'চাহত হয়েছিলেন। 

১৮১৬ সালের জুলাই মাস। জগদীশচন্দ্র প্রথম বৈজ্ঞানিক সফরে ইয়োযোপ 
গেলেন । সাথে নিয়ে গেলেন বিদ7ৎ-তরঙ্গ পা রমাপক যন্ত্রটি । ২১শে সেপ্টেম্বর 
ব্রিটিশ আসে।সয়েশনে বিদ্যুং-তরঞঙ্গ পাঁরমাপক ঘন্তাটি ও তার গ্‌ণাবলীর 
ওপর বন্তুতা দিলেন । বন্তৃতাটি বিজ্ঞানী সমাজে খুব সমাদৃত হয়। জানা যার 
আচার্য পত্বীর লেখাতে । অবলা দেবীর বর্ণনা ঝড় হৃদয়স্পশী। তান 
লিখেছেন 2 

ণধলাতে পেশছিয়াই আচার্য লিভারপুলে সমাগত ব্রিটিশ এসো ?পয়েশনের 
বৈজ্ঞানিক সাঁদমলনে বন্তুতা দিতে নিমাঁন্তিত হন। বস্তুতার দিন হলটি বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ছারা পূর্ণ দেখিলাম | তাহার মধ্যে 911. 3. 3. 110007501) 011৬61 
1,002 ও [,010 [611 ছিলেন । আম বাঙ্গালীর মেয়ে সভয়ে, উপরের 
গ্যালারীতে অন্যান্য দশ“কবৃন্দের মধো বাঁসলাম । এতকাল ভারতবাসণ বিজ্ঞানে 
অক্ষম এই অপবাদ বহ্‌ কণ্ঠে বিঘোষত হইয়াছে । আজ বাঙ্গালী এই প্রথম 
[বজ্ঞান-সমরে বিশ্বের সম্মংখে যাঁঝতে দণ্ডায়মান । ফল কি হইবে ভাবিয়া 
আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপতেছিল। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। 
তারপর ষে ক হইল সে সম্বন্ধে আমার মনে স্পন্ট কোন ছবি আজ আর নাই। 
তবে ঘনঘন করতালি শহানয়া ব্ীঝতে পারিঙাম যে পরাভব স্বীকার 
কারতে হয় নাই বরং জয়ই হইয়াছে । দোখলাম এক বণ্ধ লাঠিতে 
ভর করিয়া গ্যালারিতে উঠিয্লা আমাকে আভবাদন করিয়া আচাবের আ বাস্রিয়া 
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সম্বন্ধে বহাীবধ প্রশংসা কারলেন। জানিতে পারিলাম ইনিই আদ্বতীয় বৈজ্ঞ্ঞা- 
নিক লড কেলভিন। ইনিন অত্যন্ত আদর করিয়া আমাদিগকে তাহার গ্রাসগোর 
ভবনে নিমন্ত্রণ কারলেন। অলিভার লজ মহাশয়ও নানারপে আমাদের সম্ব্- 
জ্ঘনা করিলেন তাঁহারা দুজনেই আচাষণকে ইংলশ্ডে থকিয়া অধ্যাপক হইবার 
জন্য অনরোধ কাঁপতে লাগিলেন । "কন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তান কাজ 
করিতে অসমর্থ বলিয়া আচাষ£ তাহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন ।” 

ফেরার পথে ফ্রান্সের 'ঝাভন্ন (বি*বাঁবদ্যালয়ে ও বালিনের চ10১5119115016 
5561501780৮ ( বিজ্ঞান পরিষদ ) বন্তুতা দেন। তাঁর বন্ততা সংস্থার 
মৃখপন্রগযালতে প্রকাশিত হয়। 

সফরশেষে দেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র । সঙ্গে নিয়ে এলেন লপ্ডন 'বিষ্ব- 
1বদ্যালয়ের 79. $০1ডগ্রথ । ফিরোছিলেন বোচ্ব হয়ে । তারপর ্রেদে কণকাতা। 
সার্থক বৈজ্ঞাঁনক সফরকে স্বাগত জানাতে সোঁদন হাগুড়া স্টেশনে বহং ছান্ত 
সমবেত হয়। সমাবেশে মাননগয় বাস্তিদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নালসিরতন সরকার 
আনন্দমোহন বসুঃ যতীন্দ্ুমোহন ঠাকুর, আচাধ* প্রফুললচন্দ্ রায়, ডঃ পিকেরায়, 
অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, পণ্ডিত 1শবনাথ শ।স্ত্রী, কৃষকুম।র মন্ত্র প্রমথ । এক 
কথায় সোঁদনের সমাবেশ একট জাতায় অনুষ্ঠানের রূপ 'নিয়োছল । 

না। সদন সে অন.্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপাদ্থত ছিলেন না। কয়েকাঁদনের 
মধ্যেই রবখন্দ্রনাথ বৈজ্ঞীনককে আভিনশ্দন জানাতে গেলেন জগদাীশচন্দ্রের 
১৩১, ধম “তলা স্ট্রপটের বাড়িতে (সে সময় জগদীশচন্দ্র এই ঠিকানায় থাকতেন)। 
হাতে একগুচ্ছ ম্যাগনোলয়া ফুল। জগদীশচন্দ্র বাঁড় ছিলেন না। কিন্তু, 
রবান্দ্র-জগদীশ প্রগাঢ় বন্ধত্ব সোঁদন থেকেই শর । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশ- 
চন্দ্রের এই প্রথম বৈজ্ঞানিক সাফল্য উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শবজ্ঞানলক্ষীর প্রিয় 
পাশ্চম মন্দিরে, কাঁবতাটি লেখেন । কবিতা! ১৩০৪ সালের মাঘ মাসের 'প্রদপ 
পান্তকায় ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের গঙ্গে প্রথম বন্ধৃত্ধ' প্রসঙ্গে 
পরবতর্কালে বলোছলেন-.“চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সবাসাচিতায় 
জীবন ছিল সদাই চণ্ল। এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন, 
1তাঁনি তখন চড়ার উপর উঠেন নি। পূব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই 
ঢাল? চড়াই পথে যান্র। করে চলেছেন, কীত সূর্য আপন হম করণ, দিয়ে তাঁর 
সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয় । 
কিন্তু নিজের শান্ত স্ফুরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের 


৯২ ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদীশচগ্দর 


প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিদ্লের পাঁড়নে দুঃখের তাপে সেই 
আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে । প্রবল সুখ দুঃখের দেবাস্ুরেরা মিলে 
অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শন্তিকে মন্থন করছিল সেই লময় আম 
তাঁর খুব কাছে এসেছি ।* 

জগদীশচন্দ্র যোগ দিলেন প্রেসিডেশ্সী কলেজে । বাংলা গরভর্ণমেশ্টের কাছে 
আবেদন জানালেন কিছুটা আর্থিক সুবিধার জন্য । আক অসংগতি যেন 
গবেষণার পথে অন্তরায় না হয়। আবেদনপন্রাট আজ এতিহাঁসক দলিলে 
পাঁরণত হয়েছে । আবেদনপন্রটিতে তদানীম্তন ব:টিশ সরকায়ের ভাইসরয় কাউন 
সিলের ফিনাদ্স মেম্বারের মন্তব্য বড় অচ্ভুত। মন্তব্যের তারিথ ৭ই সেপ্টেম্বর 
১৮৯৭ সাল। এই মন্তব্য থেকে পরিস্কার বোঝা যায় 'ব্রাটশ আমলা ও 'ব্রাটশ 
পিক্ষা্রতীদের মধ্যে কত তফাং । মন্তব্যে ফিনাম্স মেদ্বার লিখোঁছিলেন £ 

ঘুব৩ (9086) 15 170%/ 019108 [ত$. 500/- 8204 1619 51101)16 10011- 
86106 011 006 10911 01 ৪ 17201%0 50190161091) 11 0136 8617৮109 01 09৩ 
€0$০1101016171 00 (8110 00061 8001). ০011001075107085 01 “৫1910016% 
110 11811 09111118 101705611 017 1815 81191] 1162115”, ] ৮/017061 ৮118৫ 
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52 9190 8810১] 210) 2. 015011)00181)90 1017) 9110 00 1011512816৪ 
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কন্তু সৌভাগ্যবশত, ব্রিটিশ সরকারের হোম মেম্বার দাশশনক 3. ৮/০০৫- 
৮৪৫ এ ব্যাপারে বিপরীত মন্তব্য জানিয়োছলেন। তান িখোছলেন,*"**" 
1]. 05973 01501101101) 15 110 01011121) 015017)0010179 ৪10 ৪$ 10 
006 80607820/ ০01 1)15 81819, | 810 1009150108119 ৪৮/815 0786 10 253 
1910 ০০০18 50001016101 00 17995 10106 95000190965 01 1015 05096111001)19 
800 (0018. 

এই পরস্পর বিরোধ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাৎসাঁরক দহ'হাজার টাকা 
অনুদান মঞ্জয় হলো। পুয়োদমে কাজ শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র । বিদ্যুং- 
তরঙ্গ গ্রাহক যন্ 'কোহেরারের' উন্নততর আবি্কারের কাজে হাত দিলেন । 

এতদিন পর্ন বিদ্যৎ-তরঙ্গ গ্রাহক বন্ধ হিসাবে যেসব যন্যের চল ছিল 


ভারতখর বিজ্ঞানচচ্ঠার জনক জগদীশচদ্দ্র ১৩ 


সেগ্‌লোতে 55101 090৫906106 0155151 ব্যবহারেব্র প্রচলন ছিল না। প্রায় 
মবই ছিল প্রথম আবিচক্কৃত কোহেরার যন্ত্রের কমবেশী উন্বেততর মডেল। 
জগদখশচন্দ্ুই প্রথম 5101 00000061118 01%8081-কে গ্রাহকষন্ত্র হিসাবে 
কাজে লাগালেন। ব্যবহার করলেন “গ্যালেনা' নামে এক ধরনের স্ফটিকের। 
তোর হলো আরও অনেক বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন কোহেরার যন্ত্র । জগদখশচন্ু 
এর নাম 'দলেন “তেজোমিটার বা আলোক কোষ । জগদীশচন্দ্র পক্ষে 
পারিবাঁরক বম্ধু হিসেবে সারা বুল ও নিবোদতা যন্জাটর পেটেন্ট নেন। 

এই আবিস্কারের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯০১ সালে তিনি বলে- 
ছিলেন, “এই আঁবস্কার কোহেরার তাঁড়িং চাঞ্চল্য, হাজি'য়ান তরঙ্গ ও অন্যান্য 
বকীরণ গ্রহণ করিয়া তার প্রকাশ ও 'নিদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ।' প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্লুনো লাঙ্গে (8190০ 1:81186) 1938 সালে (91000 
[810106065, [২61101)0910, 1938, 2. 39) জগদণশচদ্দ্রের ১৬১৭ সাল থেকে 
১৯০১ সালের কাজের মলল্যায়ন করতে গ্িয়ে বলেছেন, “গ্যালেনা (1,62৫ 
9811110) টেলহারয়াম এবং অন্যান্য খানজ নির্দেশিকের আবিস্কার হয়েছিল 
স্ম্ূর পূব্তপ্রাচ্যে কলকাতায় । আবিস্কারক জগদণশচম্দ্র বস্তু । ভারতগয় 
পদাথাবদ এই আবিঞ্কারের উপযোগিতা সম্পকে" নিঃসন্দেহ ছিলেন । তাই 
বস্তু তাঁর ফটোসেল (76)91705691) দ্ত্রটিকে একট কৃত্রিম চোখের সঙ্গে তুলনা 
করেন।, জগদণীশচদ্দ্রের পেটেন্টের সময়সীমা 'অস্প কিছুদিনের মধ্োই শেষ 
হয়ে যায়। তাছাড়া এ বিষয়ে তাঁর প্রচারও ষথেন্ট ছিল না। তাই গোটা 
আবিস্কারটির আবার পুনঃআঁবিস্কার হয় ১৯১৭ সালে। 

জগদীশচন্দ্র যখন এই কোহেরার ষণ্ত নিয়ে কাজ করছিলেন তখন তান 
একটি অচ্ভুত সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সমস্যা তাকে সে সময়ে বেশ কিছু 
কাল বিব্রত করেছিল । ঘটনাটি ঘটে ১৮৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর । কলকাতায় 
এসেছেন জগদণীশচন্দ্রের প্রান্তন অধ্যাপক 'বিলেতের রয়াল সোসাইটির অন্যতম 
সদস্য বৈজ্ঞানিক লর্ড র্যালে। 'তাঁন জগদীশচদ্দ্রের গবেষণা খ*টয়ে দেখলেন । 
জগদশচদ্দ্বের কাজের প্রশংসা করলেন। উৎসাহ দিলেন প্রচণ্ডভাবে । কিন্তু 
সেদিন বিকেলেই জগদীশচন্দ্র একি চিঠি পেলেন। প্রোসডেন্স কলেজের 
প্যাডে। লিখেছেন অস্থায়ী প্রিশ্সিপাল। অনেকটা চাজ" শণট গোছের । তাতে 
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৫61)05 (০0119860015 10001171718 200 111069৫ (196 1,90019001% 


্ঃ 


১৪ ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচাঁর জনক জগদণশচন্দ্ 


9৬01 18101) 106 ৬৪৪ 81000 9৮ 90. নু 51001 ০০ 5190 (0 11691 
9৮ ৯108 800)0110% ১০0 178০ 176০961 000910018 11700 (106 
18001900170 *--** 

প্রতিবাদ করলেন জগদীশচন্দ্র । এতে ফল হলো বিপরীত । গবেষণার 
কাজ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হলো । জানা যায় 'ন্রপুরার মাঁহমচন্দ্র দেববম“ণের 
“দেশীয় রাজ্যগ্রন্থে। তিনি 'লিখোছলেন, 'একাদন রাববাবুর তলবে জগদীশ- 
বাবুর গৃহে উপ্ান্থছত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কাষে" কলেজের 
বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের আভগপ্রেত নহে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশ- 
চন্দ্র গবেষণাকে কলেজ কর্তৃপক্ষব্যান্তগত কাজ 'হসেবেই চিহ্নিত করোছিলেন 
লেখক )। রাঁববাব্‌ ইহাতে মমাশস্তক বেদনা অনুভব করিলেন। বশেষতঃ 
ব.ঝিলেন জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন 
তথ্য আবিস্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে । পরামশ* হইল ২০,০০9 
টাকা সংগ্রহ করতে হইবে । ১০,০০০ টাকা রবিবাবু নিজের আত্য়-স্বজন 
বন্ধুবাম্ধবদ্দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন। বাকী টাকার জন্য তিপ;ঃরার 
দরবারে ভিক্ষা কারতে উপাঁচ্থছত হইবেন ।, 

অবশা বিজ্ঞানমান্দির প্রাতিষ্ঞার কথা জগদীশচন্দ্র মনে উদয় 
হর প্রথম রয়াল সোসাইটির বস্তূতার পর, জানযয়ার ১৮৯৭ সালে। 
জানা যায় অবলা বন্থুর বর্ণনায় । বর্ণনাটি জুদ্দর। তিন লিখেঁছলেন, 
'নভাপাতির পাবে আমি বসলাম? যে স্থানে ডোভ ও ফ্যারাডে বন্তৃতা দিতেন, 
সেই হলে ও সেই টোবলে যখন এই তরুণ বাঞ্গালী বন্ধতা দিতে দাড়াইলেন 
তখন আনন্দে আমার জাঁবন সার্থক মনে হইল । ভারতের জয় পতাকা আবার 
নৃতন কাঁরয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভার 
রগাতর মতন এই স্ুভাতে বস্তার পাঁরচয় দেওয়ার রীতি নাই। কারণ এখানে 
যান বন্ত-তা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে । সুতরাং ঘূড়তে নয়টা বাজবামা ত্র 
আচাষ বন্তৃতা আরপ্ত কারলেন। এক ঘণ্টা নীরবে সকলে বন্তূতা শানলেন 
এবং বস্তুতা অন্তে সকলেই আচার্ষকে ঘিরিয়া আভবাদন -কারলেন। 1:01 
চ২৪111) বলিলেন যে এরূপ নভুল বৈজ্ঞনক পরা ক্ষা কখনও হয় নাই,_-দ- 
একটি ভুল হইলেমনে হইত যেন জানিষটা বাস্তব; এযেন মায়াজাল । আমি যখন 
আচারের সাহত ইংলশ্ডে যাই তখন জড়াপণ্ডবৎ ছিলাম । 'কিস্তু এইসব লোকের 
সুং্পর্শে আসিয়া দৌথতে দেখিতে অনেক শখিলাম । এই রয়াল ইন.স:টটিউ- 
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শনের কায পদ্ধতি দেঁখয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোন স্থান 
কারবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বস্তু বিজ্ঞান মাদ্দরের সূচনা ও 
কষ্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল” 


ৃ ক ৮০৮ 2 
& রি পি ূ দর 






১৮৯৭ সাল । রয়্যাল ইনসএটটিউশনে বন্তুতারত জগদীশচন্দ্র 


জগদনশচন্দ্র প্রে'সডেম্সী কলেজের কর্মজণ্বনে সুস্থভাবে কাজ করার 
সুযোগ পেয়েছেন কমই । কিন্তু কখনো দমে যান নি । প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 
আর একাঁটি গঠনমূলক কাজে । তখন কলকাতা 'ব*্বাবদ্যালয়ে বিজ্ঞানের 
আলাদা কোনও শিক্ষাক্রম চাল; ছিল না। ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়ান হতো এঁচ্ছিক 
বিষয় হিসেবে । তিনি, মহেন্দ্ুলাল সরকার, পি কে রায়, নখলরতন সরকার 
প্রমুখের সহযোগিতায় ১৮৯৮ সালে একট সায়েন্স 'ডিগ্রণ কামাট তোর করেন।॥ 
[বধবাবদ্যালয় এই কাঁমিটির সুপারিশ মেনে নিতে বাধ্য হয় । সেই স্বাদে কল- 
কাতা 'বি*বাবদ্যালয়ে চাল? হয় আজকের 7.9০. থেকে £):৪০. পয-্ত শিক্ষাবর্ষ । 

১৮৯৮ স!লের প্রথমাদকে ভারত ভ্রমণে এলেন ভগনন 1নবোদূতা ও মিসেস 
ওলে বুল ভারতীয় জনমানসের সাথে পাঁরাঁচত হতে। কারণ ভারতবর্ষ স্বামী 


১ ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদণীশচগ্ছু 


বিবেকানন্দের দেশ । কৌতুহলী হয়ে তাঁরা একাদিন গেলেন জ মুর 
গবেষণাগার দেখতে প্রোসডেশ্সি কলেজে ৷ জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কাজে বাধা 
বিপাত্ত দেখে দুঃখ পেলেন। এরপর ন্িবে!দূতা স্বদেশ ( আয়ারল্যান্ড ) ছেড়ে 
পাকাপাকিভাবে চলে আসেন ভারতবর্ষে ॥ নারীশিক্ষা, জনকল্যাণমূলক কাজেও 
স্বদেশ আদ্দোলনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন আচার্য পদ) অবলাদেবীও 
ছিলেন আমাদের দেশে নারাশিক্ষার একজন প্থকৃত। বিবেকানন্দের 
মৃত্যুর পর 'নবোদতার সঙ্গে বনু গারবারের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তিনি বঙ্গ 
পারবারের বহ; ভ্রমণেরও সংগী হন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখনকার সমাজ ব্যবন্থায় 
কোনও [বিদেশ মাহলার সথ্ে মেলামেশা করার মানসিকতা সাধারণ ভারতায় 
জনমানসে গড়ে ওঠেনি ॥  ভ্রাঙ্দ আন্দোসনের আলোকপ্রাপ্তবস্থ পাঁরবার সহ 
গুটিকয়েক পারবার এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। তাছাড়া জগদশচদ্দ্রের অসীম 
সঙ্কণ্প ও বাধাবপ্প তুচ্ছ করার দণপ্ত মানাসকতা [িঝোঁদতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
করোছল। তাই পরব সময়ে নিবেদিতু!কে দেখা যায় জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক 
কাজে উৎসাহদাত্রী রুপে । ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে নিঝোদতা মারা যান 
হারকানাথ রায়ের বাড়িতে । 

১৮৯১ সাল। বিদযযুৎ-তরংগ গ্রাহক যদ্দ্ে স্ফটিক ব্যবহার করে নানা ধরনের 
গবেষণার কাজ এগয়ে চললো । সেই সুবাদে তিনি আবিষ্কার করলেন 
আজকের যুগান্তকারী কৃষ্টাল রেকটিফায়ার (01581 1৩০01661) ও ফটো ভল্‌- 
এটক সেল (2১০1০ ৬০16০ ০০11) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচদ্দ্ের এ সময়ের 
বৈজ্ঞানক প্রবন্ধগ্ীল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । পরবতণকালের অনেক যুগান্তকারী 
আবহ্বারের বীজ এতে নাহত 'ছিল। 

এ সময়ই এই বিদযং-তরঞ্গ গ্রাহক যন্ত্র সম্পকিত গবেষণা তাঁকে সম্পর্প 
নূতন এক গরবেষণারাজ্যে টেনে নিয়ে গেল । তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 
“তখন তারহ্ধন সংবাদ ধাঁরবার কল নিমা্ণ করিয়া পরীক্ষা কারতেছিলাম। 
দেখলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোনও অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল ॥ মানুষের! 
লেখাভঙ্গব হইতে তাহার শারীরিক দ:ুঝ্লতা ও ক্লাণ্ড যেরূপ অনমান করা 
যায়, কলের সাড়াঁলাপতে সেই এইরূপ চিহ্ন দেখলাম । আরও আশ্্যের 
[বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া 1দতে 
লাগল । উত্তেজক ওষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দেবার শান্ত বাড়িয়া গেল এবং 


[বষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তহিত হইল ।” 
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আশ্চৰ* উপলাষ্ধ। বারবার পরীক্ষা করে দেখলেন । যাচাই করলেন 
[নিজস্ব পরীক্ষাঙ্গব্ধ ফলাফল । প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত হবে পদার্থাবদ্যার 
ওপর এক আস্তজর্পীতক_ বিজ্ঞান আলোচনাচর । ঠিক করলেন নজের এই 
উপলাষ্ধর কথা জানাতে হবে বিশববাসশকে। আমন্ত্রণ পন্রও এসে গেল। 
িস্তু জগদ+শচন্দ্রের পক্ষে আমাম্ত্রত হওয়া আর সেখানে গিয়ে বস্তূতা দেওয়া, 
এই দূযয়ের প্রভেদ অনেক ॥ জানা যায় রবাদ্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে । ২রা 
মার্চ ১৯০০ সাল । জগদীশচন্দ্র লখছেন, “গত মঙ্গলবার দিন 8০1$০৫০1-এ 
গিয়েছিলাম । 911 . ৬০০৫1) আমাকে অনেককাল হইতেই বিশেষ 
অনযগ্রহের চক্ষে দেখেন' আমার কাজের কথা শুনিয়া "বিশেষ সস্তোষ প্রকাশ 
করিলেন এবং আগামী সোমবার দিন 1৪00919601-তে আসিয়া ০%০1- 
12061 দেখবেন ও আমার ছাত্রার্দগের কর্ম দৌঁথবেন বাঁলয়াছিলেন। আপনারা 
আমার 7৪115 0০908155$-এ যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার আমার 
কার্যে অনুগ্রহ দেখিয়া আমি সেকথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণ পন্তু আসিয়াছে 
সেকথা উল্লেখ কাঁরলাম । 15, 0০৮০0701 বাঁললেন যে তিনি যথাসাধ্য 
আমাকে সাহাষা কারবেন। তবে এ বিষয় ৩০০7৪1 ০ 90৪0-এর হাত ॥ 

সপ্তাহখানেক বাদে জগদীশচন্দ্র চিঠি পেলেন 0.7» [. এর । দেখতে 
পেলেন 911 ৬/০০৫১৪:০-এর সাথে সাক্ষাৎকারের ফল বিপর+ত হয়েছে। 
চিঠিতে লেখা, “] ৪1210101150 9০00 100 2) 10091516%/ ৬16 1119 [1 
০৬910018100 178৬0 85160. 0 6৩ 06197105 (0 1116 78115 1:04 





০ ৪0900 & 10960110601 18111015817 9০191101565. 1185] 251 ৮০ 
£0 10011 100 ০ 01১ 16950115 001 10810116 9০] 1০70990 00 
713 17010001, 

চিঠি পেয়ে আবার রবাম্দ্রনাথকে দুঃখ করিয়া লিখলেন, “ইহার ০,01- 
08010 কি দিতে হইবে জাননা । আমাদের কর্মফল অনেক এবং অনেক 
দুরাশা আমাদগকে পদে পদে লাঞ্চিত করে। কতদূর মন সঙ্কীণ" কারতে 
হইবে, কতদূর কর্মক্ষেত্র সঙ্কৃচিত করিতে হইবে--ইহার শেষ কোথায় ?......৮ 
৬০০৫৮ এর তাগিদে কিছুদিনের মধ্যেই প্যারিস যাওয়ার পথ অনেকটা 
সুগম হলো। কিন্তু 0.7. [, আবার লিখলেন; 15 901 01600100 15 
1081 00616 15 10 009 10 ০৪0 (216 এ 9001 011 001116 9001 
&086006, 10৩ 0011986 7111 58867. অবশেষে 1). ৮.]. এর অধৌন্তিক. 

২ 
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ষান্ততর্কের অবসান হলো। জগদীশচন্দ্র প্যারিসে গেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
এ যাত্রায় ত্রিপুরার মহারাজা তাঁর আর্থিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করোছলেন। 

জগদীশচন্দ্র তাঁর বন্তৃতায় জড়পদার্থের সাড়াকে ভৌত বাসায়ানক প্রতিক্রিয়া 
1হসেবে ব্যাখ্যা করলেন । বন্ত.তার প্রাতক্রিয়া হলো নশ্র। সগুবত, সেই'দন 
থেকেই শুর । জগদীশচন্দ্র অজান্তে পা বাড়ালেন অজানা বন্ধুর পথে। 
তাই সোঁদন সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সুসঙ্গত সমালোচনায় মৌলিক 
গবেষণার কাজ দ্রুত এাগয়ে যায় সন্দেহ নেই। "কস্তু জগদীশচদ্দ্রকে যে 
ধরণের সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছিল তা স্বাভাবিক বিচারব্াধ্ধপ্রসূত 
[ছল না। কারণ জগদশশচন্দ্রের জড় পদার্থের সাড়া বিষয়ক মতবাদ ছিল 
ইয়োরোপায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতবাদের পারপন্থী। ভাছাড়া বিজ্ঞান 
গবেষণার ব্যাপারে নূতন দিগন্তের কথা শুনতে হবে একজন ভারতীয়ের মুখে 
-এ কেমন কথা । কিন্তু প্যারস সম্মেলনে শ্রোতা হসেবে স্বামী |ববেকানন্দ 
উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ?নজঙ্গ প্রাতিক্রিয়ার কথা 'তাঁন £লখেছেন তাঁর 
পারন্লাজক" গ্রে । 

“আজ ২৩শে অক্লোবর ; কাল সম্ধ্যার সময় প্যারল হতে 'ব্দায়। এ 
বংসর এ প্যারিস সভাজগতে এক কেন্দ্র, এ বসব মহাপ্রদশনী। নানা 
?দগদেশ সমাগত সঙজ্জনসঞ্গম । দেশদেশান্তরের মণীযিগণ নিজ 'নজ প্রাতিভা 
প্রকাশে শ্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে । এ মহাকেদ্দর 
ভেরীধহনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবাম্বিত করবে। আর আমার জন্মভুম--এ 
জামণন ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমশ্ডিত মহারাজধানশতে 
তুমি কোথায়, বঙ্গভীম ? কে তোমার নাম নেয়ণ কে তোমার আঙ্তিত্ব 
ঘোষণা করে? সে বহু গোরবর্ণ প্রাতিভামশ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী 
বার বঙ্গভুমির--আমাঘের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগংগ্রাসম্ধ 
বৈজ্ঞাঁনক ডান্তার জেসিবোস। একা যবা বাঙাল" বৈদযাতক আজ 
বিদযাদ্‌বেগে পঞ্চাত্/মপ্ডলীকে নিজের প্রাঁতভা মহিমায় ম:*্ধ করলেন-_-সে 
খবদযৎসঞ্চার, মাতৃভুমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজগবন ঘরংগ সপ্চার করলে। 
সমগ্র বৈদনাতিকমন্ডলীর শীরষ্ছানীয় আজ জগদীশচন্দ্র বন্ু-_-ভারতবাপ?, 
বঙ্গবাসী, ধন্যধীর ! বস্গজ ও তাঁর সতীসাধবী সবগণসম্পনা গেহনী যে দেশে 
যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজবল করেন-_বালালীর গৌরববধন করেন। 
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ধন্য দম্পাত ! 

জগদশশচন্দ্র লণ্ডনে এলেন। জড় পদার্থের সাড়া বিষয়ক সমস্যাটি 
পদাথাবদ হিসেবে গভপরভাবে চিন্তা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। লন্ডনে আসার 
সাথে সাথেই একজন শরীরতত্বাবদ বললেন 0616 15 10911017817 
০0111001) 0০(৮/961) 1116 11116 2100 0119 10017115110, অন্য একজন 
জীবতত্তবাবদ জগদীশচদ্দের নূতন উপলধ্ধির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে 
বললেন 015 75 10981০,, জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন, দেখা করবেন 
কেমাব্রজের শরারাঁবদ্যাবিশারদ স্যার মাইকেল ফস্টারের সাথে । যান রয়্যাল 
সোসাইটির সেক্রেটারিও । কিন্তু চিন্তার সাথে কাজের যথার্থ সংযোগ ঘটলো 
না। হবে কি করে? অসুস্থ হলেন তরুণ বিজ্ঞানী । একাকণ রয়েছেন 
উইমেলডনের একটি বাড়িতে । বিছানায় শায়িত। সামনে জানালা । দূরে 
লশ্ডনের ঘোলাটে আকাশ । আকাশের পটভূমিতে একটি 70১৩ ০168. 
000? গাছ। একদিন গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জগদীশচন্দ্র 
হ্ঠাং মনে হল, এইতো কয়েকাঁদন আগে প্যারিসে দোখয়ে এসেছেন জড় 
পদাথের বৈদ্যাতিক সাড়া । তবে কেন এই গাছটির ভেতর এ ধরনের কোনো 
সাড়া দেখতে পাওয়া যাবে না। শবীরতত্বাঁবদরাতো বলে থাকেন উত্তাপ, 
শৈত্য, বৈদ-£তক ও যাম্তিক আঘাত ইত্যাদ প্রয়োগ করে জান্তব তন্তুর অবস্থার 
পাঁরবত“ন ঘটালে সেগ্যাল বৈদা1তক সাড়ার মাধ্যমে তার্দের জীবনের আস্তত্ব 
প্রকাশ করে। প্রাণীপেশীতে উত্তেজনা ঘটালে তাঁরা সঙ্ক:চিত হয়। মৃত- 
পেশীতে এরকম কোনো সাড়া শ্দখতে পাওয়া যায় না। প্রাণী £বজ্ঞানীরাতো 
আরও বলেন, প্রাণীপেশীতে সবচেয়ে সংক্ষ্য জীবন লক্ষণ হচ্ছে উত্তেজনার 
ফলে বৈদন়াতিক সাড়া । মনে পড়লো কলকাতার প্রেসিডেম্সস কলেজের 
নিজের তৈরি প্রয়োগশালার কথা । পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন, তাঁর 
নিজের তোর “কোহেরার যণ্ত' বিদযত্রশ্মিপাতের ফলে এ ধরনের বৈদুযতিক 
সাড়া দেয়। [টনের তারে মোচড় দিয়ে দেখেছেন এ একই ধরনের বৈদ্যাতিক 
সাড়া পাওয়া যায়। শুয়ে শুয়ে আরও মনে হলো, প্রাণ? আর নবণক 
উদ্ভিদঞগৎ 1ভন্ন নিয়মে চালিত । স্পর্শকাতর দুচারটি গাছ ছাড়া গাছের 
কোনো উত্তেজনায় অনুভূতি নেই-_-এসব ধারণা (ঠিক নাও হতে পারে। 

অস্ুক্ছতার সংবাদে কলকাতা থেকে রখাশ্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “সাজায় যে 
নৌকা চক্তেন সে নৌকা কি কখনও ভর্ধীবতে পারে ? 
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উত্তরে সুস্থ হওয়ার পর জগদীশচন্দ্র অসুস্থতার বর্ণনা দেন। বর্ণনা 
সুজ্দর | বর্ণনায় লিখেছিলেন, “সীজারের জাহাজ ডবিয়া যায় নাই বালয়া 
যে আমার ক্ষুদ্র ডি্গ রক্ষা পাইবে একথা বিশ্বাস হয় নাই। এখন দেখতেছি 
ষে, ভাগ্যলক্ষঃন আমার উপর সাঁজার অপেক্ষাও সুপ্রসন্ন । কারণ যখন বুটাস- 
সীজারের পেটে ছীর বসাইয়া দিয়াছিলেন, তখন উত্ত সীঁজার আবলদ্বে 
পপাত চ! মমার'চ! অথচ যখন তিনজন ডান্তার আমার উদর বিদারণ 
করিয়া ১॥ ঘণ্টাকাল আত সহর্ষে বিবিধ প্রকারে অস্ব্রচালনা করিয়াছিলেন । 
তারপর ষে আমি এ ভবধামে ফিরিয়া আসিব। ইহা কপ্পনাতাঁত। ক্লোরোফমের 
নেশা চলিয়া গেলে, জীবনের উপর একান্ত ধিক্কার জদ্মিয়াছল এবং 
আহার তাগ করিয়াছিলাম। তখন তোমার বম্ধুজায়া আমার সম্মুখে 
মাছের ঝোল ডাল ভাত রাখতে আরপ্ভ করিলেন- এমনকি 'বদেশী মৎস্য 
দেশনর্‌পে কার্তৃতি হওয়াতে আমাকে ভ্রান্ত করিয়াছিল; তখন স্ব্দেশপ্রেম 
( আহার ) জীবন অপেক্ষাও 'প্রয়তর হইয়াছিল ।” প্রসঙ্গত উল্লেখ, এই অসুস্থ 
শরীরে তিনি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ িখোছলেন। বিষয়বন্তু, ব্যবহা'রক 
বেতার বিদ্যা ও তাঁর নব আবস্কৃত কোহেরার ষন্ত্র বিষয়ক । প্রবন্ধ পড়ে 101. 
110111610 এসে দেখা করলেন জগদীশচন্দ্র সাথে । বললেন, “এ বিষয়ের 
আবিস্কার গোপন রাখুন ।” অন্য একটি টোলগ্রাফ কোম্পাঁনর মালিক 
ঝললেন। 11069 18 1001169 11 1--[,61 179 (৪10 ০৮170809100 [01 ০], 
০০ ৫910911000৮ 1119 1010109 &6 00. 11710511718 2৮89. ] 
11] 01015 08106112116 51181611709 91026-1 %/1]1] 01091706 1. 

এ পারম্থিতিতে জগদীশচদ্দের মনের অবস্থা জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে 
লেখা অন্য একটি চিঠিতে । তিনি 'লিখোছলেন, এই ক্লোড়পাতি আরও ক; 
লাভ কারবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে । বদ্ধ, তুমি 
যাঁদ এদেশের টাকার উপর মায়া দোথতে--টাকা- টাকা--কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী 
লোভ । আম যাঁদ এই যাঁতাকলে একবার পাঁড় তাহা হইলে উদ্ধার নাই । দেখ 
আমি যে কাজ লইয়া আছি তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপর মনে করি।***--* 

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা করলেন স্যার মাইকেল ফস্টারের সাথে । ১9ই 
মে ১৯০১ সালে রয়াল সোসাইটিতে বন্তৃতা দিলেন। পুরো এক ঘণ্টা । 
দৃপ্ত বাচনভঞ্গগণ যেন িদ্ববাসীর সামনে বন্তুতা দিচ্ছেন। 

বস্তুতা শুনে সাধুবাদ জানালেন উপাষ্থত পদার্থ বিজ্ঞানশরা। এই 
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বন্তুতা সম্পকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা অবলা দেবীর চিঠি উপভোগ্য । তিনি 
লিখেছিলেন; *১৭ই মে ১৯০১ সাল। শ.ক্রবার দন যাঁদ বন্তৃুতাতে আপাঁন 
উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন আমি লজ্জা ত্যাগ কারয়া 
কেন আপনার নিকট উপাশ্ছিত হইতেছি। সোঁদন আমার মনে হইল আম 
স্ত্রী জাতির মধ্যে এমন কি পণ্য করিয়াছিলাম ! দীনা ভারতীর 'বিজয়মাল্যে 
যে পুর্ষরত্বকে শোভিত করিয়াছেন কি পৃণ্যবলে আমি তাঁর সহধামণীী 
হইলাম । আমার কেবল তাহাই মনে হইতেছিল। নিজের সৌভাগ্য স্মরণ 
করিয়া আহ্লাদ ও বিস্ময় যৃগপৎ উদয় হইতেছিল। আপাঁনও য্দ সেই 
বৈজ্ঞানিকমণ্ডলণর মধ্যে এই ক্ষুদ্র ভারতবধাঁয়ের 'িনভপ্ক সত্যপ্রচার দেখিতেন 
তাহা হইলে স্তম্ভিত হইতেন--সোঁদন আর লোকে কি বালবে সে ভয় ছিল না। 
“আম সত্য লইয়া আয়াছি তোমরা শ্রবণ কর' এই ভাবই প্রকাশ হইতোছল । 


২ 


কয়েকদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র ব্যান্তগতভাবে দেখা করলেন 'বিলেতের 
তদানীন্তন সর্বপ্রধান জীবতত্তদবিদ স্যার বার্ন সেপ্ডারসনের সাথে । নিজের 
নূতন উপলঘ্ধির কথা তুলে ধরলেন । অনুরোধ করলেন এ 'বষয়ে ভাবনা- 
চিন্তা করার। কিন্তু ফল হলো বিপরীত । সেশ্ডারসন সাহেব খাঁনকটা বিরন্ত 
হয়ে বললেন, “জীবনতত্বৰ সম্বন্ধে আপাঁন যা বলছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের 
চেষ্টা আগে 'নস্ফল হয়েছে; তাই আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য , এশাস্তে 
আপনার অনধিকার চচা হয়েছে । আপাঁন পদার্থ বিজ্ঞানের পথে যণস্বা 
হয়েছেন। আপনার সামনে সেই প্রশচ্ছ পথে বহ; কীতত্ব অপেক্ষা করছে। 
আপনার অজানা পথ থেকে আপনি নিবৃত্ব হোন ।” একটু থেমে আবার 
বললেন, “আম ডীচ্ভিদ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করেছি, কেবল 
লজ্জীবত" গাছ সাড়া দেয় ।” তারপর অন্যান্য কয়েকজন উপাশ্থিত শবীরতত্ত- 
বিদদের দিকে তাকিয়ে বললেন £ 
১৭০৮০ 11790 01011879 10181)08 81)001 81 91601710 17651901056 13 
91001 1017955115,. [6 080700 ৮9.. 7101, 7395৩ 1185 3001194 


২২ ভারতীর় বিজ্ঞানচচার জনক জগদা শচন্দ্র 


0175510108108] (01105 10 0950110106 1018 011551091 ০06065 0 
[190815,700081) 1015 09091 15 0110660 5০৮ ৬০ 10909 100 ভ/11] 
16156 10 217৫ 039 01/51091 (61005 200 001 0$0 00 011/5101081081 
61916551018 11 09301101176 101,610012)6118, 01 ৫980 102,001". 

উত্তরে জগদীশচন্দ্র বললেন। 991600160 09107$ কোনো ব্যান্তাবশেষের 
একচেটিয়া সম্পাত্ত নয় । জগদীশচদ্দ্রের এ কথায় শরীরতত্ব্াবদরা চটেছিলেন 
[ঠিকই তবে তার থেকেও তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন বোশ । কারণ জগদীশচন্দ্র 
বন্তব্য যাঁদ একবার প্রাতষ্ঠিত হয় তবে তাঁদের প্রচারত থিয়োরী একেবারে চ্ণ 
হয়ে বাবে । জগদীশচন্দ্র জানতেন, বিজ্ঞানের জয়যান্নার যাঁদ কোনো মতকে চরম 
বলে মেনে নিয়ে থেমে থাকা যায় তবে- বিজ্ঞানের অগ্রগতি কখনোই সম্ভব নয়। 
তাছাড়া তিন [ব*বাস করতেন সত্যের পথে কোনো প্রাতবন্ধকই স্থায়ী হতে 
পারে না। তাই তান বার্ডন সেন্ডারসনের সাবধানবাণীর পারপ্রেক্ষিতে বলে- 
ছিলেন; “তখন কুমির প্ররোচনায় বলিলাম, নিবৃত্ত হইব না। এই বন্ধুর পথই 
আমার। আজ হইতে সোজা পথছাড়িলাম ॥। আজবাহা প্রত্যাখ্যাত হইল তাহাই 
সত্য ; ইচ্ছাতেই হউক আনিচ্ছাতেই হউক তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে 1” 

িছনীদনের মধ্যেই দেখা গেল শরাীরতত্বাবদদের চক্রান্তে রয়াল সোসাইটিতে 
ছাপাবার জন্য দেওয়া বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাটর প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। এঁদকে 
জগদীশচদ্দ্রের ছুটি শেষ হয়ে আসছে । দেশে ফেরা প্রয়োজন। একান্ত 
অসহায় পার়াস্থৃতি। এ অসময়ে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি জগদীশচন্দ্রকে 
অনত্্রেরণা দিয়েছিল । আজ তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় । রবীন্দ্রনাথ লিখে- 
ছিলেন। ৪ঠা জুন ১৯০১ সাল, তোমাকে বারম্বার মিনাতি কাঁরতোছি- অসময়ে 
ভারতবষে' আিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর-- 
দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সাঁতা উদ্ধার তুমিই করিবে। 
আম যদ কিং টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধয়া দিতে পারি তবে আমিও 
ফাঁক দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব ।” এ চিঠি পাওয়ার 'কিছদনের 
মধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়ালেন বিলেতের 'লানয়ান সোসাইটির সভাপাঁতি 
অধ্যাপক ভাইনস:। অধ্যাপক ভাইনস: জগদণশচন্দ্রের প্রান্তন শিক্ষকও। 
ফকিছাদনের মধোই তিনি লানয়ান সোসাইটিতে বন্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। 
২০শে মা ১৯০২ সাল। জগদীশচন্দ্র ্তূতা দিলেন লিনিয়ান সোসাইটিতে। 
বন্তৃতা শেষে অধ্যাপক ভাইনস: উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকমণ্ডলর উদ্দেশ্যে পর পর. 


ভারতাঁয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদাঁশচন্দ্ ৩ 


তিনবার ঘোষনা করলেন, জগদীশচগ্দরেরে মতবাদ ও পরীক্ষার বিষয়ে যদি 
উপস্থিত কোনো বৈজ্ঞানিকের মনে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তান তা 
করতে পারেন। না, কেউ উঠে দাঁড়ালেন না। অবশেষে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 
7১101 17191005 দাঁড়িয়ে বললেন, ৬/৩ 195০ 00017108 006 90011186191 
101 01015 ৮/011৫0110] [91606 ০1 ৬/0110. 

[কিছুদিন পরের ঘটনা । ভারত সরকার অনেক "চিন্তার (?) পর জগদীশচন্দ্রে 
ছুটি বাঁড়য়েছেন। খবর এসেছে। কিন্তু সুদ্থির হওয়া গেল না। এক 
অভাবন"য় কাণ্ড ঘটে গেল । রয়্যাল সোসাইটির ফিজিওলাজক্যাল সোসাইটিতে 
রক্ষিত ও অপ্রকাশিত “উীদ্ভদের বৈদহ্যতিক সাড়া” বিষয়ক প্রবন্ধাট কিছ; 
হেরফের করে ছাপা হলো। তবে তা জগদীশচন্দ্রের নামে নয়। লেখক 
7১10? 011৩1 এ ঘটনায় জগদীশচশ্দ্ু ভেঙে পড়লেন। আশ্চ হলেন 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের নীচতা দেখে । দেখা করলেন অধ্যাপক ভাইনস-এর 
সাথে । অধ্যাপক ভাইনসং তাঁকে আশবস্ছ করে বললেন” 1010916 ৪19 10810% 
0601" 11011085) 90] 18,5০৩ ৩৮০ 19810, এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র লিখে- 
ছিলেন রবান্দ্ুনাথকে । চিঠিটিতে জগদীশচন্দ্রের মানাসক অবন্থাও পাঁরস্ফুট । 
“আম কি কণ্টের ভিতর দিয়া যাইতেছি তুঁমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ 
হইবে একথা মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইয়াছি তাহা জানাই 
নাই । তুমি মনেও কারতে পার না।-" ---[২০581 $০০15(-তে গত বৎসর মে 
মাসে ১1270 15599050 সম্বন্ধে 'লাখয়াছিলাম, তাহা ৬/৪1167 ও 9, 981- 
19750] চক্রান্ত কারয়া 9/৮11০৪1০] বম্ধ কাঁরয়া দিলেন ।*'-""*সেই আবিস্কার 
চুরি কারয়া ৬/৪11৩: গত নভেম্বর মাসে কাগজে বাহির কারয়াছে ।..*এ সব 
কথা আর কাহাকেও বাঁলও না। 

প্রসঙ্গত উল্লেখা, অধ্যাপক ভাইনসং-এর তৎপরতায় অনেক চেষ্টার পর 
লেখাটি জগদীশচন্দ্র বলে প্রমাণিত হয়। পরবতর্কালে রয়্যাল সোসাইটির 
সভাপাঁতি 317 11118) 019০%95 স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জগদীশচন্দ্র 
18102 ৬৪1৩-এর অস্থায়শ নিজন্ব গবেষণাগারে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন 
“109 ০9৮. 010৬ ৮/1)080 ০880106 ৬০০০ 10165010060 (106 10011080101) 
9 9০01 [091১515 01 [১18196 [3২95701059 0০ 0106 7২০5৪] 8০০16 ? 
1 80) 1191 7918010) [ ০0010 1701 96116৬০0026 5001) 11010895 /৩16 
ট0955101৩, :৪170 010081)0 9০901 0116008] 10788109101 7৪80 19৫. 


২৪ ভারতীয় বিজ্ঞানচচ।র জনক জগদ ঈশচগ্দু 


90 85689. ্ব০৮ |] 011) 9006698 11780 ১০০ 1829 ৪1] 21015 
০991 1181715 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এতকাল জগদণীশচন্দ্রের পদার্থ জ্ঞানের ( আজকেয় ) 
যুগান্তকারী আবিস্কারকে পাশ্চাত্য 'বিজ্ঞানচচা'র অগ্র্গাতি হিসেবে চিহ্নিত 
করেছিল। এর বেশী কিছু নয়। তাই আঁধকাংশ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীই জগদীশ- 
চন্দ্রের এই নবাদিগন্তের গবেষণার কাজকে বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল । 
এদের বরোধিতার স্বরূপ কখনোই স্বাভাবিক 'বিচারব্যুণ্ধ প্রসৃত ছিল না। এ 
সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা অন্য একট চিঠিতেও তাঁর চরম মানাসক অবস্থার 
পারচয় মেলে। তিনি লিখেছিলেন, “তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া 
দিনরান্রি পারশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুক হইয়া 'গিয়াছে। 
সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য, আম একাকণ পথ খখাভয়া ক্লান্ত-_কখনও একটু আলোক 
পাই তাহারই সন্ধানে চাঁলতোছ। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃত্বর শাাঁনতে 
পাই-_সেই মাতৃত্বর ব্যতীত আমার আর 'ক উপাস্য আছে-__তাঁহার বরেই 
আমি বল পাই-আমার আর কে আছে?” ) 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞাঁনকদের নীচতায় 'বাস্মত জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন: তাঁর 
মতবাদ প.্গ্তকাকারে প্রকাশ করবেন । উঠেপড়ে লাগলেন বই লিখতে; ১৯০৪ 
সাল থেকে ১৯০২ এর গোড়ার কাজগুলোকে একন্রিত করে। সমাথুর শেষ 
পযায়ে জানালেন রবীল্ুনাথকে | লিখলেন, “আমার প.ন্তকের শেষ প্রহফ লইয়া 
ব্যস্ত আছি, আর ৩/৪ সপ্চাহে পুস্তক মাদ্রুত হইবে। প্রুফ দৌখবার সময় গত 
দুই বংলরের দারুণ সংগ্রামের কথা মনে হইয়া একান্ত ক্লিট হই। আমার এই 
দীর্ঘ যন্ত্রণার ফল যেন তোমাদের গ্রহণটয় হয়।-****.” 

জগদশচম্দর এই প্রথম বই ২9900105811 1116 [1৮176 870 টব 00. 
11518” গ্রচ্থাটি লেখার সময় তাঁর মানসিক যচ্তণার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় 
তাঁর নিজন্ব দিনালপিতে* ৷ 'দিনালাপাঁটতে তারিখের উল্লেখ নেই। ওপরে 
লেখা 8০৮:৪৪1% 19021 তারপর লিখছেন-_ 

5 0০০ %/1]] 66 8001) 0111)60 11)90810 10 %/111 17101 ৮6 0৮- 
1181760 011] 00910010016 01 0০0০9০961. 1] 00 17091 1000৮ ৮18601061 [ 
81811 6৮61 %/1106 81001161221 ] 109৬০ 10261660169 81981 10118118 
10170016108 ৪ চিজ 11168 11) 060$981190 : 


জগদীশ বন ট্রাম্ট-এর সৌজন্যে প্রা্। 
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দ0 1) 00171191776) 
[,0%০ 21) 991106৮ 

0: 
প্0 109 0০011001) 
ড1)0 এ1]] 59৫ 01811) 
7৩ 17091160001 10110060 


01 (11911 91100310015” 


এই লেখার পাশে ছোট অক্ষরে লেখা 1০ 775 09817015010] (1015 
010 15 06৫1089. এরপর অনেক নীচে আবার লিখেছেন, 119 ৯০01 
15 [07201108119 1090. 7110 [1)6 [606 15 [011 01 11061181109 2170 


91010109011] 2০11105১ ০ [ 51111 [11110100177 0 178৬9 109 10991 


51161811) 01170111011) ড/0110111) 0] 11)0 951201151)17)6176 01 1011), 


০116 6% 5101) 1)01065 2110 11705 1691 01) 2. 10010 /1)101) 


₹/1]] 91000019 ! 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র সর্ধমোট চোদ্দটি বড় বই লিখেছিলেন । এর 
মধ্যে ষে বইগুলো সে সময় জনাঁপ্রয়তার শীর্ষে উঠেছল, সেগুলো হলো, 


1. 
রি 


তি 2 সী 


19. 


[২98001086 11) (109 [15116 8110 017-],1%176 (1902) 
[12101 [69$007159 45 2. 11631$ 06 191)%5109108102]1 11)৮9911- 
£81100 (1906) 

(০0111991701 17160110-001,551091098% (190?) 
ঢ২০862101)6১ 01) 016 11110201109 01 018005 (1915) 
1%8101085 01 018 4৯5০6160990 (1922) 
[৮1551010985 01 7১1101051)1116819 (1924) 

91৬005 1৬1০01)9101510) 01 [১191015 (1926) 

10001 11601891018] 0: ৮1905 (1928) 

10৬711) 210 7:01010 7৬10০106116 01 [১181015 (1929) 
1810 4৯900880105 2100 (00611 [২৪০15010115, 


এই বইগ;লোর মধ্যে তিনটি ফরাসী ভাষায় ও দুটি জামান ভাষায় অনুবাদ 
করা হয়। ১৯২৭ সালে তাঁর পদার্থবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধগলকে একভ্রিত করে 
€০01190160 7১1795108] [87015 নামে প্রকাশিত হয়। বইটির ভুমিকা লেখেন 


ত্ঙ ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদাীশ5শ্দ্র 


স্যার জে. জে. টমসন । ভূমিকার শেষ ছল্রে লিখেছিলেন," ***4000091 
৪19৩০ ০£ (17559 7970615 15 019 11169 10811 1126 08%/. ০01 106 


1১৮1৪] 11 [1019) 01 11191950-11) 16$981:01)9511) 1১179591081 19016100953 
(1715 17101. 1185 0927. 5০0 17791190 2. [92001601005 1550 00110 
55218 15 ৬০1০ 181561 086 10 1106 ড/011. 810 101001000 01 91 
এ.158.0151) 13059. 


জগদীশচন্দ্র ষখন তাঁর প্রথম বইটি লিখোছলেন তখন দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী 
সম্পর্কে একটি কাজ করেন । জানা বায় লন্ডন থেকে লেখা ৩০শে মে ১৯০২ 
তাঁরখের একটি চিঠিতে । তান রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, “আগামী সপ্তাহে 
[10608121)1710 9০০1919-তে বন্তুতার জন্য অনপ্রদ্ধ হইয়াছি-দৃ্টি ও 
ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, 
কেবল তাহার প্রাতধাঁন সুপ্ত ও জার্গারত স্মতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু 
[1791০-র ছাবি একেবারে অপারবার্তিত রূপে মহৃদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া 
সেই আণাঁবক আড়গ্টতা (101908121 21165) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে আতি 
আশ্চর্য ০%0০1177601-এ সফলতা লাভ কাঁরয়াছি।” 

এই কাজ ও তাঁর প্রথম বইটির বিষয়বস্তুর ওপরে কাজের সময় জগদীশচন্দ্র 
মানসিক অবচ্থা আমরা রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে দেখেছি । কিন্তু এত 
মানাসক দুর্বিপাকের মধ্যেও জগদীশচন্দ্র ভেঙে পড়েনীন। মন শুকিয়ে 
যায়ন। জানা যায় এ সময়েরই অন্য একটি প্রয়াস থেকে । তিনি এ সময়ে 
স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা ও গল্প বিদেশে প্রচার করার চেষ্টা 
করেন। উল্লেখ রয়েছে জগদীশচন্দ্র চিঠিতে । তান লিখোঁছলেন, 

“তোমার পগ্তকের জনা আম অনেক মতলব কাঁরয়াছি। তোমাকে বশো- 
মণ্ডিত দেখিতে চাই । তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার 
লেখা তরজমা কারিয়া এদেশীয় বন্ধ্দিগকে শুনাইয়া থাক, তাঁহারা অশ্রুসম্বরণ 
করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া 281191, কাঁরতে হইবে এখনও জানিনা । 
0001151)61শ্রা ফাঁক দিতে চায় ।"**.**সে যাহা হউক তোমার ভাগে কেবল 
81915 লাভালাভের ভাগ্য আমার । যদি কিছু লাভ হর তাহার অধেক. 
তরজমাকারীর, আর অর্ধেক কোনো সদনহষ্ঠানের |” 

অন্য একটি চিঠিতে রবাঁম্দুনাথকে বলেছিলেন, “তুমি পল্লগ্রামে লুকারত 
থাকিবে আমি তাহা হইতে দেব না।.'*.**তোমার গপ্পগাঁল আমি এদেশে 
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প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে । আর ভাবিয়া দেখিও 
তুমি সার্বভোৌমিক। এদেশের অনেকের সাহত তোমার লেখা লইয়া কথা 
হইয়াছিল । ****, আমি মনে কার তোমার কবিতা চিরকালের জন্য ।& 
তোমার লেখা আমাকে যেরূপ জঙহলম্্ত করে সেরূপ যেন অসংখ্য লোককে 
করিতে পারে ।” 

১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে দেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র । ১লা জানংয়ারি 
ভারতাঁয় বূটিশ সরকার তাঁকে সি. আই. ই. উপাধি দান করলো । এট হলো 
জগদীশচন্দের সরকারের তরফ থেকে প্রথম স্বাকৃতি। এই উপলক্ষে তখনকার 
বেঙ্গলী কাগজ 8. 1. 1903-এ লিখল, 1০ 091৩ 00৪6 01, ]. 0. 8956 
98906017806 & 0.1. 7. 6 ৪1০ ৮০৮০৫ 10 58 (1790 01015 15 ৪, 
%61 11280600809 19০05101610 0£1715 81691591106 10 9016106. 
10151181911) 00011108 1953 11021) ৪. 10015011900, ০]] 18৬০ 19931 
09010191100 92; 18111...) 

জগদীশচদ্দের এই উপাধি প্রাপ্তির অনভূতি বেশ মজার। [তিনি 
রবাশ্দ্ুনাথকে লিখেছিলেন, “আজ কাগজে এক সংবাদ দেখিয়া চক্ষু গ্থির! 
আমার একাট পূচ্ছ সংযোগ হইয়াছে । এরূপ অন:গ্রহের কারণ বুঝিতে 
পারতেছি না।” ৃ 

কাজ শর, করলেন জগদীশচন্দ্র । কিন্তু প্রত্যেকটি শরণরবত্বঘটিত 
পরাঁক্ষাকে ঠফাজও কেমিক্যাল” সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলো না। সঙ্কপ্প থেকে 
অনিচ্ছা সত্বেও সরে আসতেই হলো । দেখতে পেলেন উদ্ভিদ রাজোর অপার 
পহসা জগতের সামনে তিনি দাঁড়য়ে। প্রসঙ্গত বঙল্লা যেতে পারে এইসব 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জম্ম হলো আজকের আধুনিক জীবপদাথণবদ্যার। 
শতন এক “জীবন গ্রন্থের” সূচনা করলেন পদার্থীবদ্যার গু্টিকোণ থেকে। 
ঠিক যেভাবে 'প্রাঞ্ধ চারশতান্দণ আগে গ্যালীলও ল'অব মেকানিকস: ও তাঁর 
গ্যাণাীতক অভিব্যান্তত সম্পকে" যুগান্তকারী গবেষণাশেষে ভাঁবষ্যঙ্ধাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন, প্রাকাতিক মহাগ্রন্থ গণিতের ভাষায় লেখা হয়েছে।” 

বক্ষজগতের সীমাহীন সমস্যার মধ্যে জগদণশচ্দ্র ডুব দিলেন। উদ্ভিদের 
শরাঁরচচার জনা তখন যে ধরনের যদ্যের চল ছিল, সেগ্‌লোকে দরকার মত 








*্* জগদীশচন্দ্র যে সময় এ উীন্ত কর্ধোছলেন তখন রবধন্প্রনাথের বিশেষ 
খ্যাত ছিলেন না। কাঁবতার ম.ল্যায়নও হয়নি । 
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পাল্টালেন। অদলবদল করলেন। আুবিধে হলোনা । অনুভব করলেন, 
উদ্ভিদ সম্পকে সঠিক কিছ জানতে গেলে দরকার সৃক্ষম যন্ত্রপাতি । উপয্ন্ত 
যন্ত্র তোরর অক্ষমতাই উদ্ভিদ সম্পকে" মনগড়া মতবাদের সৃষ্টি করতে প্ররোচিত 
করেছে । সামান্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সূক্ষম কাজের উপযোগী অথচ সরল 
যন্ত্র নমাণে তান ছিলেন বিরল প্রাতিভার আধকারী ॥ সে সময় আচার্ধদেবের 
অর্থবল ছিল না। ছিল না উপযত্ত যন্ত্রাগার ও খ্য্ত্রী। যা অসম্ভব তা সম্ভব 
করোছিলেন নিজস্ব একটি বি*বাস ও সহজাত বিরল উদ্ভাবনী শস্তকে কেন্দ্র 
করে। মালেক, পঠ%টরাম, বাঁরক, জামশেদ ও রজনীকান্তের মত আরো কয়েক- 
জন “অপ্পশিক্ষিত” কারিগরকে শিখিয়ে নিয়ে তাদের দিয়ে যে বিরাট কিছ: কযা 
যায়--এ বি*বাসের কারণ জানতে গেলে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে সেই 
১৮৯৭ সালের গোড়ায় । প্রোসিডোঁদ্স কলেজের প্রয়োগশালায় বসে কাজ 
করেছেন জগদীশচন্দ্ু। হঠাং একটি লোক ঢুকল ঘরে। জীর্ণ বেশবাস। 
মাসদয়েক আগে লোকটি বেয়ারারের কাজ করতো কলেজে । অপদাথ“তার 
আভষোগে চাকুরীটি খুইয়েছে। নাম নানক মাম। পুনরায় কর্মপ্রার্থী, শীর্ণ 
মুখমণ্ডলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে আবার কাজে বহাল করলেন জগদীশচন্দ্র 
অবশ্যই অধ্যক্ষের অনমাত নিয়ে । বছর দুই বাদে একদিন জগদীশচন্দ্রে 
[9/72110 [15০01০ যন্ত্র খারাপ হলো। গবেষণার প্রয়োজনে দরকার তখন 
যন্তরটিকে সারানো ॥ দেখা গেল ভারপ্রাঞ্ধ বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার হঠাৎ মারা গেছেন। 
চন্তাগ্রন্ত জগদদশচন্দ্রু বসে আছেন নিজস্ব কামরায় । দরজা ঠেলে ঢুকল সেই 
নানক মাম । দৃঢ়তার সাথে যন্ত্রটি সাবাবার অনুমতি চাইল । বালম্ঠ বাচন- 
ভাঙ্গতে বাস্মত 'ছ্িধাগ্রন্ত জগদীশচন্দ্র অনুমাতি দিলেন । মাত্র ঘণ্টাখানেকের 
মধ্যে ঠিক হয়ে গেল জটিল ষল্যাঁট । মু্ধ জগদীশচন্দ্র মানুষের কমর্ষিমতার 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেন। 

পরবততঁকালে নিজের যন্্রনমা্ণের কথা বলতে গিয়ে জগদণশচন্দু 
বলোছিলেন, 8$ 16582705 ০0030200010 ০01 ৪0081819১ ৮৮ [100191 
109801)9111019105, 11 3667790 00 1006 (112 0116117206১ %/1)101) 09 1106 . 
8001৩ 065%161105 01 19011 191005 10081) ৮/০000615 11) 0109 7981, 
৩0910 1001 9100£901)61 06 9701001. ] 85 01715 116065821% 101 
719 10 (2106 1095 01211510010 11080 10)% 00106106000 9100 1110 1(1)010 
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ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদ+শচল্দ্র ২৯. 


80171960, 4৯11 11956 109(01091005 1186০ 0961 ০010510065৫ 11) 
1) 57011051100, 

উঁদ্ভদ গবেষণার শুরুতে প্রথমে ফটোগ্রাফি ও অপাঁটক্যাল লিভার ব্যবস্থায় 
কিছু পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চালালেন। কিন্তু দেখলেন এ ব্যবস্থা বথেন্ট নয়। 
চাই আরও [নিখত যন্ত্র । প্রয়োজনের সাথে তালে তাল রেখে যন্ত্রের ক্লমবিকাশ 
শুরু হলো দ্লুতলয়ে। তোর হতে লাগল একের পর এক স্বয়ংলেখ যন্ধ্র। 
দামগ যন্ত্রাংশ দিয়ে নয়, সামান্য উপকরণকে কাজে লাগয়ে সম্পূর্ণ বান্মিক 
উপায়ে ঘাঁড়কলের সাহায্যে । ষন্ত্রগূলো গাছকে সুন্দরভাবে কথা বলাতে সক্ষম 
হলো । যন্রগুলোর গঠনপ্রণালী আজকের দিনেও বিস্ময় ৷ 

উদ্ভদ আর প্রাণশর সাড়ার মধ্যে কতটা মিল আছে, এই প্রশ্মের উত্তর 
খদ্জতে গিয়েই তাঁর উদ্ভিদরাজ্য প্রবেশ । এজন্য উচ্ভদ তাত্বিক গবেষণার 
শুরুতেই স্পর্শকাতর গাছগলোই তাঁর কাছে প্রথমদিকে প্রাধান্য পেল। সেই 
উপযোগী যন্ত্ও। উত্তেজনায় গাছ 'করকম সঙ্ক:চিত হয় তামাপার জন্য 
“কুণণন গ্রাফ” ণ্ব আবিস্কার করেন। 

বৈজ্ঞানক যন্তের নাম সাধারণত গ্রীক বা ল্যাটিন শব্দ থেকে বেছে নেওয়ার 
রীতি । কিন্তু জগদীশচন্দ্র যন্ত্ের নামকরণ করেছিলেন মাতৃভাষায় । পরে 
অবশ্য. বাধ্য হয়েই পরবত্তাঁ যন্ব্গুলোর নামকরণ করেছিলেন ইংরেজণ বা 
ল্যাটিনে। এ বিষয়ে জগদণশচন্দ্রের বর্ণনা উপভোগ্য । 'ক্রেস্কোগ্রাফ' যন্ত্রের 
নামকরণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ইচ্ছা ছিল কলের নাম “ক্রেস্কোগ্রাফ* না রাখিয়া 
'বাদ্ধমান' রাখি, কিন্তু হইয়া উঠল না। আম প্রথম প্রথম আমার নূতন কল 
গুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম ; যেমন কুণণনমান' এবং 'শোষণমান, । স্বদেশশ 
প্রচার করিতে যাইয়া আতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে । প্রথমত, এই লকল নাম 
কিন্তুতাঁকমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস কাঁরলেন। কেবল 
বোষ্টনের প্রধান পাত্রকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। 
সম্পাদক লেখেন, “ষে আবিস্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার । 
তাহার পর নতন কলেয় নাম পুরাতন ভাষা লাঁটন ও গ্রীক হইতেই হইয়া 
থাকে। তাহা যাঁদ হয় তবে আঁতি পুরাতন অথচ জবস্ত সংপ্কৃত হইতে কেন 
হইবে না?” বলপূুব্ক যেন নাম চালাইলাম। কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। 
গতবারে আমোরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত্ব অধ্যাপক 
আমার কল “কাণ্চনম্যান' সত্বন্ধে ব্যাখ্যা কারবার জন্য অনুরোধ করিলেন ॥. 


৩০9 ভারতীয় 'বজ্ঞানচচার জনক জগদীশচন্দ্র 


প্রথমে বুঝিতে পাধি নাই । শেষে বাঁঝলাম “কুণ্টনমান? 'কা্টনম্যানে র.পান্ত- 
রত হইয়াছে। হাণ্টার সাহেবের প্রণালী মতে কুণ্ণন বানান কাঁরয়াছলাম, 
হইয়া উঠিল কাঞ্চন । রোমক অক্ষরমালার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার কোনো 
একটা স্বরকে অ হইতে ও পর্যন্ত যথেচ্ছরূপে উচ্চারণ করা হইতে পারে; কেবল 
হয় নাধ ও ৯। তাহাও উপরে কিম্বা নীচে দুই একটা ফোঁটা দলে হইতে 
পারে। সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম--হিরণ্যকাশপুকে দিয়া বরং 
হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাংলা কিম্বা সংস্কৃত 
বলানো একেবারেই অসম্ভব । এজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। 
এই সকল দেখিয়া কলের “বৃদ্ধিমান নামাকরণের ইচ্ছা একেবারেই চলিয়া 'গিয়াছে' 
বাদ্ধমান-_হইতে বারজ্রোয়ান হইত । তার চেয়ে বরং “ক্রেস্কোগ্রাফ'ই ভালো ।” 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; জগদীশচন্দ্রের এই স্বদেশীয়ান থাকা সত্েও পরবতকালে 
তাঁকে নিজের দেশেই অদ্ভুত এক সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছিল । 
এক ধরনের দেশীয় স্বার্থাম্বেষ ও ঈর্ধাপরায়ণ লোক ইংরেজগতে প্রশ্ন 
তুলেছিলেন, “৬/1)) 11005 096১ 001 517 18889191)) 7১0001151 1015 
0115179] 21010195 11) 73608211710 ৮111 001101) 0105 730172211 
$0161)01ঠি0 1116191016১) 10101) 170৬ 1017656005 £2 00901 1)10006 
2110 18158 0106 508105 01 076 36108911 181180889 11) 01)6 65017720101) 
০ 0109 01%111260 ৬/0110. 4৯00 ৮1100 10005/55 11)910 1019 10০1 
2) 130106911১ 11)0058105 01 06%0966965 17017) 11)6 16700701651 ০07791 
91 101)9 62100 (0 169) 06 30116911 191760886, 01019 10 1620 61) 
$৪1090)10 19562701)65 0001151)60 11) 00721 1011609,80 ?? 

আশ্চর্ধ ব্যাপার । জগদীশচন্দ্র সেদিন উত্তর 'দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
বলোছিলেন, “ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে ষে, আমার যাহা 'কিছ? আঁবস্কার সম্প্রাতি বিদেশে প্রাতিষ্ঠালাভ 
কারয়াছে, তাহা সবাগ্নে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ 
পরাক্ষা এদেশে সাধারণ সমক্ষে প্রদার্শত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত 
- -দরুভশগ্যবশতঃ এদেশের সুধা শ্রেছ্ঠদিগের নিকট তাহা বহাঁদন প্রাতিষ্ঠালাভ 
কাঁরতে সঙ্খ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী 'বিশ্বাবদযালয়ও বিদেশের হল: 
ফাক না দোঁখতে পাইলে কোনো সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া 
থাকেন। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত, বাংল? ভাষার লিক্খিত ততগ্যাল যখন 


ভারতনয় িজ্ঞানচচা*র জনক জগদাশচন্দ্র ৩১ 


বাংলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশী ডুবুরীগণ 
এদেশে আনিয়া যে নদীগভে" পরিত্যন্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ব উদ্ধার কারিতে 
প্রয়াপী হইবেন, ইহা পুরাশামান্র ।” 

আজকের 'দিনের বৈজ্ঞানক গবেষণার ফলাফল প্রচারের পথ মোটামহাট 
ভাবে যথাযথ নিয়মে বাঁধা । বিস্তু জগদীশচদ্দ্রের পক্ষে তা ছিল অন্যরকম । 
বৈজ্ঞাঁনক মতকে স্থায়ীরূপ দিতে বারদশেক তাঁকে বিদেশে যাত্রা করতে 
হয়োছল। জাহাজে, কখনও বা গ্থছলপথে । সেই জুদূর ইয়োরোপে। সাথে 
থাকতো পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও পরক্ষার উপযোগী গাছপালা । 
এককথায়, দেশের পরাধাীনতা ও চাপিয়ে দেওয়া অনুল্নত অবস্থা থেকে তৈরাঁ 
বাধা [বপাত্তর বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম ছিল জগদীশচদ্দ্রের সমগ্ত জীবন । 
উদ্ভিদতত্ত্ৰ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সময়সীমা তেত্রিশ বছর । সেই সুত্রে 
শতাধিক আশ্চর্য ষন্ত্র তান আবিস্কার করেছিলেন । তাই এবার আমরা তাঁর 
এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের মুখা আবিস্কার ও ঘটনাকে এ পধণয়ে অনুসরণ করবো । 

উীচ্ভদ গবেষণায় প্রথম সার্থক ও সাড়া জাগানো যন্ত"রেজোনান্ট রেকডণর” 
(7২০5০078710 0২০০01061)। প্রাণীদেহের মত উদ্ভিদের ভেতরেও যে 
“রফজেক্স আকেরি* আস্ত্ব রয়েছে তা এই মন্ধ 'দয়ে দেখা যায়। এই পরণক্ষার 
জন্য তিনি বেছে নেন লজ্জাবতী লতা (71177058. 79710104 )1 লজ্জাবতশর 
একাট উপপন্রে বৈদযযাতিক বা যাঁদ্নুক আঘাত 'দিয়ে দেখলেন আঘাতের স্থান 
থেকে লঙ্জাবতাঁর ছোট ছোট পাতা বম্ধ হতে হতে পন্রমূল পযন্ত যায়। 
তখন বাকি উপপন্রগীলতে কোন সাড়া দেখতে গাওয়া যায় না। আঘাত 
পন্রমূলে পৌছে বিপরীতমুখী হয়ে 'ফরে আসে অন্যান্য পাতায়। তখন 
বাকি পাতা বদ্ধ হয়। উদ্ভাবিত যন্ত্রের কাষকক্ষমতা বড় অচ্ভুত ॥ উত্তেজনার 
গাঁতিবেগের এক সেকেন্ডের দু'শো ভাগের একভাগ সময়ের তারতম্য থাকলেও 
তা এই যন্ত্র জানিয়ে দেয়। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন, 
লজ্জাবতী পাতায় উত্তেজনা দিলে উত্তেজনার গাঁতবেগ এক সেকেন্ডে চারশ 
মিলিমিটার পযন্ত হতে পারে । আরও নানা পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ 
করে দেখালেন, ডীদ্ভিদদেহে উত্তেজনা পাযিবহনের ধ্যাপারটি নম্পূর্ণ 
স্নায়ধমাঁ। উপসংহারে এলেন প্রাণীর গ্নায়ঃতে এব 1বশেষত আছে উাণ্ডদ 
কাণ্ডেও তা বতমান। এ বিষয়ে জগদীশচল্যের প্‌ঝ্বতণ বিজ্ঞান অ ঢাপক 
ফেফার (৮1০7 9/110610) 008৩) ও ডঃ হ্যাবারল্যাস্ডের (07. 0০101169 


১] 
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[78911976) বন্তব্য অন্যরকম ছিল । তাঁরা বিশ্বাম করতেন, প্রাণদেহের 
মত উাদ্ভদের ভেতরে স্নায়বিক উত্তেজনা সংক্রান্ত কোন ব্যাপার নেই। আর 
লজ্জাবতাঁ লতার পাড়ার ক্ষেত্রে বলতেন, একটি পাতায় আঘাত 'দিলে র্লমশ 
অন্য পাতা বধ্ধ হয় কারণ আঘাতে উদ্ভদদেহে জলপগ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তাই 
জলপ্রবাহের ধাক্কায় পাতা বন্ধ হয় ও পন্রমূল নীচের দিকে নামে । 

জগদীশচদ্দ্রের “রেজোনান্ট রেকডার” ও এ বিষয়ের গবেষণা সম্পর্কে 
ড।/81497721 ]86110061 তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ “৬126 51805 7৩৪1”এ 
বলোছিলেন, 7২০5০410195 680 101, 8059 ০0918৫0065 01 11610 
100100156৪1 01 1111761756 11100019106 10 10001181010, 19০01, 
₹/111)01] 7১06701) 01 11)0 [0171৬91১109 01 1,910218) 0119 [99001 ০9? 
চ801010921) 018171 015১101981515) 180 ৫90164 50106 9215 880 
(196 101100952 ৬/৪১ 101%01988,**-*, 09161780106) 10) 11989 
1180015 15 21101056 011191. 1015 009101169 1790611981046 2 01901) 
£0151)90 [9:0165$01 01730181501 1106 7391110 73000101041 92100105, 
2৪ 90192010151 01? ০0171911011 1005101010১, ০0109 10 (176 58006 
০0017010151017-*-*, [১6161 910. 17900119010 216 ৬1016*"--., 01. 
8996 00100 [1190 ৮/1)01 21৬11170958, ৮89 11 (119 10951 0017৫110101 
৪] 65001181101 ৮48 01218711060 ৮101) 2 ৮৪10010 ০01 11011 
10111110091 (118 169.) ৪ 9600100.* 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গবেষণার সূত্র ধরেই পরবস্তাঁকালে জগদীশচন্দ্র 
উদ্ভিদের িদহাৎ সক্রিয় গ্তর&খংজে বার করার জন্য 'ইলেকার্রক প্রোব, 
(819০0100106) একাঁটি যন্ত্র আবদকার করেন। অন্য আর একটি 
পরীক্ষায় তিনি তুলনাম.লকভাবে দেখিয়েছিলেন, প্রাণীদেহের সম্ভাব্য 
বাচ্ছন্ন স্নায়ূতন্দের গুণাবলী ও উদ্ভিদের 'বিচ্ছন্ন “ভাস্কুলার স্টরান্ডের" 
গুণাবলী এক। 

গাছটির নাম বন্চীড়াল। শহদ্ধ বাংলায় বনচস্ডাল। ইংরেজীতে 
[06517101]) 518105 বা 11181) 16190180110 10121. এর কাণ্ডের 
প্রতি পর্বে তিনটি করে পাতা থাকে । মাঝের পাতাটি বড় আর দুপাশে 
দুটি ছোট পাতা । যেন দুটি হাত। এই ছোট পাতা দর্ঘট সদাই কমণ্তল। 

অনেকটা যেন 'রাষ্ভার মোড়ের ট্রাফিক-পর্থলশের মত। একবার পাতা দুটি 
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উপরে ওঠে আর একবার নিচের দিকে নামে । বনচাঁড়ালের এই স্বতঃস্পন্দন 
আপাত কোন কারণ ছাড়াই খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায়। এই অচ্ভুত 
চলনের জন্য বিজ্ঞানীদের মনে গাছটি সম্পক্চে জানার কৌতুহল জেগেছিল সেই 
প্রাচীনকাল থেকেই । এই গাছ ও তার পাতার চলন সম্পকে” সাধারণ মানুষের 
ধারণা বেশ মজার। গ্রামবাংলার “গুণীনরা” এই স্পন্দনশীল পাতাগনল 
“বশনকরণের” কাজে ব্যবহার করতেন । তাদের ধারণা ছিল কোন বিশেষ দিনে 
কোন বিশেষ সময়ে পাতাদট স্পাদ্দত হওয়ার সময় খন উপরের দিকে ওঠে 
তখন এক 'ন*বাসে পাতাদহটি কেটে কোন খাওয়ার 'জান্সের সাথে কাউকে 
খাইয়ে দিলে তাকে “বশ” করা যায়। গ্রামের রাখাল ছেলেদের ধারণা ছিল, 
হাতের তুঁড় দিলেই পাতাদট নাচ শুরু করে । এতো গেল আমাদের দেশের 
কথা । বিদেশেও নানা ধরনের ব্যাখ্যা শোনা যেত। শোনা যায় ইংলশ্ডের 
রাণশ নাকি একবার পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন গাছটির সম্পকে আরও 
খোঁজখবর পাওয়ার আশায় । 





বনচাড়ালের পাতা 


আচায জগদীশচন্দ্র আগে যে সব বিজ্ঞানী এই স্পন্দনের গাঁতগ্রকৃতি 
নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁরা কেউই কৃতকায* হনাঁন। অন্তরায় ছিল সঠিক 
সৃষ্ষন বৈজ্ঞানিক যষ্ত্র আবিস্কারের অক্ষমতা । সেই অক্ষমতাই হয়তো গাছটিকে 
সেকালে রহসাময় করে তুলেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। সমস্যা সমাধানে 
অনেক পরিশ্রমের পর জগদীশচন্দ্র আবিস্কার করলেন "প্লান্ট ফাইটোগ্রাফ” 
(018100 ঢ17/098181)1) যন্ত্র । 

অনেক উন্নতমানের । অনেক সৃক্ষম। গাছের পরীক্ষাধন পাতাটিকে 
বাথলেন একটি জলভার্ত' কাচেক্র “7” টিউবে। একটি সিচ্বের সরু সুতো 

রর র 
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য়ে যুস্ত করলেন একটি কাচের তৈরী জ:য়েলের উপরে বসানো লিভারের 
সাথে। এই লিভারটিকেই তান লেখনী হিসেবে কাজে লাগালেন। এবার 





[৮1201 15 00818,010 যন্ত্র 
৮ পাতা, ণ নিল্কের সুতো,1 কাচের 'লিভার, ০ ঘাঁড়কল ও ও কাচের প্লেট। 


লেখবার জন্য ভুষোমাথানো একটি কাচের প্লেটের সংযোজন ঘটালেন সুন্দর 
ভাবে। ভুষোমাখানো প্রেটটিকে ঘঁড়িকলের সাহায্যে প্রতি চার সেকেন্ড অন্তর 
নিজে থেকে সামনের দিকে এাগয়ে এসে লিভারের মুখ থেকে একটি ছোঁয়া নিয়ে 





(1) বনচাঁড়াল গাছের বৈদ:যাতিক লিপি 
(2) পাতার চলন 


ধূপাছয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন । সেই সাথে একই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্লেটটিকে 
ধীরে ধীরে,বা দিক থেকে ডান 'দিকে চালনা করলেন । এ ব্যবচ্থা হলো নিখত। 
ঘর্ষণজ নিত ভুলম্রান্তর সম্ভাবনা খুবই কমে গেল। 'লিভার ব্যবস্থায় ছয়গ্‌ণ বড় 
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করে, তরীলীপ নিলেন জগদীশচন্দ্র । আশ্চর্য সে তরালপি। উনি তুলনা 
করলেন প্রাণীদেহের হৃদস্পন্দন 'লাপর সাথে । মিল রয়েছে যথেষ্ট। তাপের 
তারতম্য ঘটালেন । দেখলেন প্রাণগর স্পন্দনের মতই বনচাঁড়ালের স্পন্দন বেড়ে 
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মানুষের হৃদস্পন্দন লিপি 


গেল। পিলোকার্পিন, আন্রোপিন, ব্লোমাইড প্রভৃতি রাসায়ানক পদা' প্রয়োগ 
করে বিভিন্ন বান্তবধমরশ পরীক্ষা চালালেন। প্রতিক্রিয়া সবই হলো প্রাণী- 
হৃদপিণ্ডের উপর প্রয়োগের অনুরূপ । 

এসব পরীক্ষার ফলাফল জগদাীশচন্দ্রকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে গেল। 
গ্যালভানোমিট।রকে দরকার মত পাল্টে কাজ আরম্ভ করলেন। দেখলেন প্রাণীর 
মত বৈদ:যাঁতক সাড়ার আস্তত্ব রয়েছে এতে । মিল রয়েছে ছোট পাতাদুটির 
চলনের সাথে । তুলনামূলক পরীক্ষা করলেন ব্যাঙের হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের 
সাথে। রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলও উভয়ের মলগত সাদ-শ্যকেই হীঙ্গিত 
করলো । উপসংহারে এলেন জগদীশচন্দ্র । বললেন, “এই তথাকথিত স্বতঃ- 
পন্দনের ব্যাপারটি আপনা থেকেই ঘটে না, পূব'লদ্ধ বাহরাগত উত্তেজনার ফল 
্বরূপই সেটা প্রকাশ পায়।” আরও বললেন, প্রাণীর হৃদপিন্ডের স্পম্দনের 
সণ্টালনকে অনুসরণ করে ঠিক যেভাবে 'ইলেকাট্রক রেসপনস- চলতে থাকে, 
বনচাঁড়ালের স্পন্দনের সাথেও একই ধরনের স্পন্দন চলতে থাকে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের মত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরে ষাটের দশকে 
প্রয়াত বিজ্ঞানী অধাপক দেবেন্দ্রুমোহন বনু, বিনয়কৃক্ক দত্ত ও আশুতোষ 
গবহ ঠাকুরতা বঙ্গাবজ্ঞান মন্দিরে জগদীশ5ন্দ্বের এই ফাইটোগ্রাফ যন্তের সাথে 
'ইলকন্রীনক' য্তের সংযোগ ঘাঁটয়ে বনচাঁড়াল গাছের বৈদ্যতিক 'লাঁপ নিয়ে 
পরাক্ষা করেন। প্রাণ্চ লীপ যেন মানুষের হদাপশ্ডের বৈদ্যাতক ছাড়ার 
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প্রাতচ্ছবি। পার্থক্য যেটুকু আছে তা'হলো শুধু সময়ের । এরা আরও একটি 
মজার পরাক্ষা করোছিলেন। বনচাঁড়াল গাছের কচি পাতাগুলি সারাদিন 
*পন্দনের পর রান্িবেলা থেমে থাকে, কিন্তু পরিণত পাতাগযলর স্পন্দন চলতে 
থাকে আবিরাম । পরাঁক্ষাধণন কচি বনচাঁড়ালের পাতার ওপর গ্লিঃকোজ' প্রয়োগ 
করলেন। দেখা গেল কচি পাতা পাঁরণত পাতাগহলর মতই স্পাদ্দত হচ্ছে 
সারাদন সারারাত। এবার গ্লুকোজের পাঁরবর্তে আবার জল দেওয়া হলো । 
ফলে দেখা গেল পরীক্ষাধীন পাতাটি আবার আগের মত রাপিতে থেমে থাকছে), 
কারণ হিসেবে জানা গেল, কচি পাতার মধ্যে “ক্লোরোধফলের ভাগ” অল্প থাকায় 
উপয্ব্ত্র পরিমান «কাবোহাইড্রেট' জমা হতে পারে না। তাই কাঁচ পাতাগুি 
রাতিতে থেমে থাকে। 

জগদীশচন্দ্র দেখলেন, এই যন্ধদয়ে এক ঘণ্টার বেশী ধারাবাহক তরলপি 
নেওয়ার উপায় নেই ॥ যন্ত্রাংশের কিছ? অদল বদল করে নূতন একাঁট উন্নততর 
যন্ত আফিকার করলেন। নাম দিলেন 10101791 7১111081801) | এই যন্তে 
ধারাবাহিক তরুলিপি নেওয়ার সময়সীমা বেড়ে হলো পুরো চষ্ষিবশ ঘণ্টা ॥ 
তাছাড়া 16171918119 রেক করারও একটা ব্যবস্থা করলেন, অন্য একটি 
লিভারের সাহায্যে । পরবস্তাঁকালে এই বম্ত্রকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদ চচা“র 
আরও অনেক নূতন দূরহ তথ্য আবিষ্কার সগ্তব হয়েছিল। 

উদ্ভিদের জল শোষণ প্রক্কিয়া জীবনধমর্ণ ও জীবন্ত কোষের মাধামেই হয়ে 
থাকে । একথা ছিল তখনকার বিজ্ঞানীদের মতবাদের পারিপন্থণ। তখনকার 
প্রচলিত ধারণাগুলি ছিল গোষ্ঠীগত ও দ্বিধা বিভন্ত। কোন গোষ্ঠী বিবাস 
করতেন জল শোষণ ও জলের উদ্ধণগতির কারণ গাছের শেকড়ের চাপ। কেউবা 
বলতেন, বায়্‌র চাপের ওপর জল শোষণ ভর করে। আবার অনেকের 
ধারণা ছিল বাতাসে পাতার স্চিত জল শুকিয়ে গেলে শেকড়েয় দিক থেকে 
জল এসে ঘাটতি পূরণ করে। সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র তাঁর 
'ফাইটোগ্ঠাফ' যণ্ত্রকে কাজে লাগালেন। পরীক্ষা করে দেখালেন উদ্ভিদের 
জলশোষণ পুরোপুরিভাবে ডীগ্ভদের জীবস্তকোষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। 
পরীক্ষার পরবতাঁ ধাপ হিসেবে তিনি “পটোগ্রাফ' নামে একটি লৃক্ষম মন্দ 
আবিস্কার করলেন। যন্্রটির সাহায্যে উ্ভদের জলশোষণের গাঁত ও 
পরিমাণ লিপিবদ্ধ করলেন। অন্য একটি পরাক্ষায় দেখালেন, জলশোষণের 
গাতিব্রেগ তাপমাত্রার হেরফেরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হয়ে থাকে ॥ কম মাত্রায়, 


ভারতায় বিজ্ঞানচচার জনক জগদীশচন্দ্র ৩৭ 


উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগে শোষণের হার বাড়ে ও মান্রা বেশী হলে বিপরাঁত ফল 
দেখা যায়। 
গাছের বৃদ্ধি অনেকগাঁল শতের ওপর নিভরশীল। বৃদ্ধির হারও খুব 
কম। গাছের বুদ্ধি সম্পকে প্রচলিত প্রবাদ হলো, 106 07956106101 ০£ 
70191705? 2100) 1৩ ৮/০ 11001052170. (10195 1955 18010 01181) 0106 1020৩ 
91 1119 70109৮61619%119 510%/ 00160 90911. 18101118 11) 2%018.£9 
2101108] £10%/00 11116121101 & 10169 10 ০০ 5 1. 16 11] (8106 2 
(69 ৪, 0001159170 99815 [0 ০০৮91 ৪ ৫15191106 018 10116, সাধারণ 
গাছের বৃদ্ধির মোটাম-টি গাণিতিক হিসেব এক ই জায়গাকে যদি এক লক্ষ 
টুকরো করা যায় তার একভাগ হলো একটি গাছের এক সেকেন্ডের বৃদ্ধি। 
পাঁরপা্বিক অবন্থা যথাযথ না থাকলে গাছের বাদ্ধ সাঁতকভাবে ধরা কখনোই 
সম্ভব নয়। জগদীশচন্দ্রের আগে যে সব যন্মের চলছিল তা দিয়ে কয়েকঘণ্টা 
অপেক্ষা না করলে বৃদ্ধির কোন হিসেব পাওয়া সম্ভব ছিল না। যাপাওয়া 
যেত তাও যথেষ্ট বুটিপণ"» প্রচলিত বণ্বগূলোর প্রসারণ ক্ষমতাও কূুড়ির 
অধিক ছিলনা । তাছাড়া বিভিন্ন বৃদ্ধিকারক ওষুধ প্রয়োগের ফলাফল দেখার 
সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চংল। অথচ কৃষিকার্যে গাছের বদ্ধ 
খুবই গরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্যার পারপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র সমস্যাটি হাতে 
'নালেন। উপলাধ্ধ করলেন, গাছের বৃদ্ধির সঠিক হার, বিভিন্ন উত্তেলক 
পদাথ বা সার প্রয়োগে গাছের প্রাতীক্লিয়া জানতে গেলে দরকার পরীক্ষার 
সময়কাল সধমিত করা আর বাঁধত আকারে বৃদ্ধির তরু'লাপ নেওয়া । এসব 
কথা মনে রেখে জগদীশচন্দ্র একটি গাছ এক সেকেন্ডে যতটা বাড়ে তার দশ 
হাজার গুণ বড় করে বাগ্ধর হার রেকড করলেন। প্রথমে 71101950010 
00108] [31016006101 উপায়ে । কিন্তু এতে অসুবিধে দেখা দিল) পরীক্ষাধীন 
গাছের তরুলিপি চাহিদা অনুযায়ী হলো না। সমস্যা সমাধানে তৈরী 
করলেন অন্য আর একটি বু্ধি মাপার যন্ত্র । এ ব্যবন্থায় গাছের বৃদ্ধি লেখা 
হবে ঘুণীঁয়মান ডমে, ফটো তোলার কাগজে । না। এতেও মুশকিল হলো। 
কারণ অন্ধকার ঘর দরকার । গাছের বৃদ্ধির সাথে তালে তাল মালয়ে তথাঁন 
খালিচোখে দেখা যাবেনা তরুলিপি। কেটে গেল বেশ কয়েক বছর । সমস্যাটি 
হাতে নিয়োছলেন ১৯০৬ সালে । অনেক চেষ্টার পর তৈরণ হল চাহিদা 'মাফিক 
যল্ত্র। ০০010709070 [,6৬০1 0195০081801) । ১৯১৩ সালের শেষভাগে। 


তা ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচা"র জনক জগদণশচণ্দু 


'এই যন্ত্রের গঠন প্রণালী বিস্ময়কর । উপকরণ খুবই সাধারণ । যন্টিতে 
দুট লিভার রয়েছে। প্রথমটি আযলঃমিনিয়ামের, ছিতীয়টি খুব সরু 
কাচের। প্রথম লিভারের গোড়ায় যে গাছটির ব্‌গ্ধি মাপা হবে সেই গাছটি 





০0110900100 [,6৮61 016500818131 


খুব সর; কাচের 1101 দিয়ে লাগানোর ব্যবস্থা আছে। প্রথম লিভারাটর 
সামনের 'দিকের সাথে ছিতায় লিভারটির গোড়ায় খুব সর: আত দিয়ে বাঁধা। 
দ?টো লিভারেরই প্রসারণ ক্ষমতা একশ। ফলে উদ্ভিদের বৃম্ধি আসল ব্যাঞ্ 
থেকে দশ হাজার (১০০ % ১০০) গুণ বড় করে দেখায়। তরুলিপি নেওয়ার 
জন্য একাট ভূযোমাখানো কাচের প্লেট আছে। বাদ্ধর পি নেওয়ার সময় 
ভযোমাথানো কাচের প্লেটটি ঘাঁড়কলের সাহায্যে ডানাদক থেকে বা দিকে 
নাদ্দষ্ট গাঁততে আস্তে আস্তে সরে যায়। আর প্রতি চার সেকেন্ড অন্তর 
প্লেট নিজে থেকে বাণ্ম্িক ব্াবস্থায় সামনের দিকে এঁগয়ে এসে কাচের 


ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদশশচন্দ্ু ৩৯. 


িভার়াটকে ছয়ে ছোট একাট বন্দর মত দাগ নিয়ে আগের জায়গায় চলে 
যায়। এ ব্যবস্থায় ঘষ“নজানত ভুলল্রান্তি খুবই সামান্য । গাছের বাদ্ধির সাথে 
সাথে কাঁচের লিভারটিও বিন্দুর রেখা আঁকতে আঁকতে.ওপরের দিকে উঠে যায়। 


গাছের বৃদ্ধির 'লাপ 

এবার যে কোন দুটি বিদ্দূর মধ্যবত্ত দূরত্ব (লম্বভাবে ) চল্লিশ হাজার 
টুকরো করলে পরীক্ষাধীন গাছের এক সেকেন্ডের বৃদ্ধির হিসেব পাওয়া যাবে । 

এ তো গেল গাছের সরাসার বৃদ্ধি মাপের ব্যবস্থা । কিন্তু এতে বাভন্ন 
শাস্তসম্পন্ন উত্তেজক পদার্থ কিদ্বা সার প্রয়োগের বিলম্বিত প্রভাব যথাযথভাবে 
পাওয়া সম্ভব হলো না। কারণ খুব অল্প সময়ের মধো কাচের লিভারাট 
ভুষোমাখানো প্লেটটিকে ছাড়িয়ে যায়। তাই তানি একাঁট নিখ'ত যান্ত্রিক 
কৌশলের সংযোজন ঘটালেন । মণ্টসমেত পরাক্ষাধীন গাছ'টিকে গাছের বৃদ্ধির 
হারের সাথে সমতা রেখে নীচের দিকে নামানোর ব্যবস্থা করলেন। এ বাবন্থায় 
প্লেটের ওপর বিন্দুর সারি আড়ভাবে (80112970081 ) পড়তে থাকলো । 
উত্তেজক পদার্থ বা সার প্রয়োগের ফলাফল বিলম্বিত লয়ে স্ুম্দরভাবে 
দেখা গেল। | 

এর পয় উীদ্ভের বৃদ্ধির গবেষণায় অভাবনীয় আরেকটি চমক দিলেন 
এক যন্ত্র । নাম ?18£19610 0195০091911. | যন্্রটির প্রসারণ ক্ষমতা হলো 
দশ লক্ষগণ। পরীক্ষার মাধামে প্রকাশ পেল উদ্ভিদের বৃদ্ধির নানা জঁটল 
গোপন অজানা তথা । বাষ্ধর গত পাটিগঁণতের নিয়মে চলে না। গাঁত 
কখনো হয় দ্রুতলয়ে কখনো বিরাঁতসহ । অনেক সময় বৃদ্ধি হতে থ[কে ছন্দের 
গাততে। গাছের বৃদ্ধির উপযযন্ত তাপমান্তা হলো ৩৪ ভভাগ্র সেশ্টিগ্রেড 


৪০ ভারতণয় 'বিজ্ঞানচচা“র জনক জগদখশচন্দ্ 


[বিভিন্ন বণা“লণ প্রয়োগ করে পরীক্ষা করলেন । দেখলেন, বৃদ্ধির ওপর নীল 
আলোর প্রভাব সবচেয়ে কম। এসব পরীক্ষা ছাড়াও 'বাঁভন্ন উত্তেজক পদাথ 





কাবণলক আসড প্রয়োগের ফলাফল 


কমবেশ? প্রয়োগ করে প্রাতীক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। বস্ময়কর অনেক অজামা 
ভিথে)র সংযোজন হলো এ গবেবণায়। 


ও 


ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্বের আরও দুখান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। 
১৯০৬ সানে “01800 [08701189 9$ 8 1098175 ০1 [1)951091081081 
11)$651188101017” ও ১৯০৭ সালে “00707819116 1815011001)5810108” 
গ্রনথদুটি প্রকাশের পর সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারদিকে । সমালোচনাও 
বোঁরয়োছল বিভিন্ন পত্র-পাল্তিকায় । 7০ 81৩০1101817, কাগজ 40০100815- 
(16 81600011810108), বইটি সম্পকে লিখেছিল, 115 ০০০1 
5110010 10007091 ৪ 19189 ০17016 ০01 50916211110 1880678) 06811178 2.9 
10 0065 101) 010161)5 01 711/5108) 7301211$) [11551010989 '*,.12 


ভারতাঁয় 'বিজ্ঞানচচ।র জনক জগদীশচন্দ্র ৪১ 


(116 01680110 ৬০910106 116 1125 £1%910 10111)61 11156211069 01 11118, 
শা) 9০০10 ০01009115 17001) 11081 15 11091 200 1110 [601118 01) 1116 
[0810 01 102119 /1]] 0০ 19901118 01115 6/:0611179105--11)15 1090 
৮০ 101০৫...” ১৯০৬ সালের বইটি সম্পর্কে 21৩01০8] [২০%1০৬/-র উক্তি, 
“৮০02 809৪5 871111095 /01]0 15 2. 17010111010 06 501010101610811% 
01160060 17000509) 0800176 0098৬201017১ টি 1680101176 
111000011, 
এই অভূতপূর্ব সাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র ১৯০৭ সালে বৈজ্ঞানিক 
সফরে লণ্ডন যান। পথে অবশ্য মাস দুই জার্মানীতে ছিলেন। এ যাল্লার 
লন্ডনে বেশীদিন থাকা হয়ান। ১৯০৮ সালের শেষভাগে জগদীশচন্দ্র প্রথম 
আমেরিকা যাতনা করেন। সেখানে তান 'বাভন্ন শিক্ষা-গ্রীতিষ্ঠান ও বধবাবদ্যা- 
লিয়ে ভাষণ দেন। জগদীশচন্দ্র এই সফরের প্রাতীকিয়া জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে 
লেখা ৬ই ডিসেম্বর ১৯০৭ সালের এক চিঠিতে । জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, 
5 শুনিয়া সুখী হইবে এখানে £৯10611087 58500181101 001 /১0%2110০- 
170] 06 9০16”০6 হইতে বিশেষরূপ আহত হইয়া বন্তৃতা দিতে 33111770019 
গিয়াছলাম । সেখানে অনেক বৈজ্ঞাঁনক উপস্থিত ছিলেন । তাঁহারা সকলেই 
সানন্দ বস্ময় প্রকাশ কণ্রয়াছেন। অনেকস্থলে আমার কলের সাহায্যে নূতন 
গবেষণা আরন্ত হইয়াছে । ৬৬051018109 এর 41100100181 1090811- 
11910-এ আমাকে আহ্বান কারয়াছিলেন। সেখানে কৃষি সম্বন্ধে গবেষণায় 
বংসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এক সহম্্র বৈজ্ঞানিক এই কাষে ননিযুস্ত 
আছেন। তাহারা আমার অনুসন্ধান হইতে অনেক ফল প্রত্যাশা করেন। আর 
এক সপ্তাহ পরে 11160015 যাইব ।-...১১৮ 
দেশে ফেরার কিছবকাল বাদে ১৯১১ সালে বঙ্গীঘ সাহিত্য সম্মিলনের 
' আধবেশন অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ শহরে । উদ্যোন্তারা জগদণীশচস্দ্রুকে এই 
সভার সভাপাঁত হিসেবে মনোনগত করেন৷ জগদপশচন্দ্ বন্তৃতা দিতে ময়মন- 
লিংহ আসবেন এই সংবাদে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে । সভায় স্থান সঞকুলান 
হবে না জশঞকায় সাঁমমলনণর অভ্যর্থনা সামাতর সভাপাঁতি মহারাজা কুমুদচন্দ্ 
[সংহ চিঠি লিখলেন জগদণশচন্দ্রুকে | বললেন, বস্তু তার দিন আমরা প্রবেশমূল্য 
ধার্য করতে চাই। কারণ এ ব্যবস্থা ছাড়া ভীড় সামলাবার আর কোন উপায় 
.দৈখাঁছ না। জগদীশচন্দ্র কিন্তু এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলেন না। উত্তরে 


৪২ ভারতীয় ব্জ্ঞানচচা'র জনক জগদীশচন্দ্র 


জানালেন, শুধু বিত্বশালণ লোকের জন্য তান বন্তুতা দিতে ময়মনসিংহ যেতে 
রাজী নন। কোন কারণেই যেন প্রবেশমূল্য ধার্য করা না হয়। দরকার হলে 
তান দুশদন বন্তৃতা দেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখা, অবস্থার পারপ্রোক্ষিতে জগদীশ- 
চন্দ্র দু'দিন ভাষণ 'দিয়েছিলেন। একাঁদন বাংলায় অন্যান ইংরেজীতে । 
বাংলা বস্তৃতাটি ১৩১৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় (প্রবাসী, পত্রিকায় মা্রুত হয়। 
ভাষণাট সর্বকালের প্রশংসন*য় বন্তুতারূপে বাংলা সাহত্যে স্থান পেয়েছে । 
বন্তুতাঁটির সামান্য অংশ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরাছ-_ 

৮০০" কবি এই বি*ব-জগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরুপকে 
দেখিতে পান, তাহাকেই তান রুপের মধ্ো প্রকাশ কাঁরতে থাকেন। অন্যের 
দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দ্টি অবরুদ্ধ হয় না। 
সেই অপরূপ দেশের বাতা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া 
উঠিতে থাকে । বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতদ্ত হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব-সাধনার 
সহিত তাঁহার সাধনার একা আছে । দংস্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় 
সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ কাইিতে থাকেন, শ্রীতর শান্ত যেখানে 
সুরের শেষ সীমায় পেশছায় সেখান হইতেও তানি কম্পমান বাণী আহরণ 
কারয়া আনেন ।---**" 

১৯১০০, বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনভূতি, আনিবণ্চনীয় একের সম্ধানে 
বাহির হইয়াছে । প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে 
উপেক্ষা করেন না। কাঁবকে পবদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা 
তাঁহার পক্ষে অসাধ্য । কিন্তু কাঁবর কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো 
প্রমাণ বাহির কাঁরতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে 
হয়। সকল কথায় তাঁহাকে “যেন” যোগ করিয়া দিতে হয় । 

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ কারতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর, এবং পর" 
বেক্ষণ ও পরাীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসং্বরণ করিয়া চলিতে 
হয়। সবর্দা তাঁহার ভাবনা পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁক দেয় । এজন্য পদে 
পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চাঁলতে হয়। দুই দিক হইতে 
যেখানে না মিলে সেখানে তিনি একদিকের কথা কোনোমতেই গ্রহণ করিতে 


১৯১৪ সাল । মহামাঁতি গোখেলের অনপ্রেরণায় জগদীশচন্দ্র বিব-পষণ্টনে 
ধাওয়া ঠিক করেছেন বলে খবর কাগজে বেরুল॥ মাদ্রাজ থেকে 455. 


ভারতীয় বিজ্ঞানচচা“র জনক জগদশচন্দ্ু ৪৩. 


/50119 38811 তাঁর “6 ০০20100111681” কাগজে দুঃখ করে লিখলেন, 
প]০ 59815 859 %/100. ৪1) [11016] 10191009101 0179 $911010219 0£ 
(106 148 0105 [0011%915115 01070560 1118 [0], 7.0. 9059 1018)? 
09 £90095660 10 1৮০ 2 591195 01 16060193 1) 17$80125) 115 
811856501017) %/8 198] 90 (116 11710, ড/2 7010170119 01009500 0% 
006 1010151) 420000801010981186)*-১১, 

বি*ব-প্যটনের ভমণসূচী লন্ডন, অক্সফোড কেমিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, 
জামান, আমেরিকা ও জাপান । জগদীশচন্দ্র রওনা হলেন গ্ছুলপথে । সাথে 
“রেজোনাণ্ট রেকডা“র”; “অসিলেটিং প্লেট ফাইটোগ্রাফ” ও “কম্পাউণ্ড লিভার 
ক্লেস্কোগ্রাফ যন্ত্র” । আর প্রয়োজনীয় গাছপালা ( তারের খাঁচায় সবল দু'টি 
লজ্জাবত' ও দি বনচাঁড়াল গাছ ) লণ্ডনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 
ছান্ন বশী*বর সেনকে। 

বশী*্বর বাবু “9. 9. 8£/০৮ জাহাজে রওনা হলেন। পরবত্তীকালে 
জাহাজের দীঘ“ একমাস সমদূদ্রযাত্রার কথা বলতে গিয়ে বশী*্বর বারু 
বলেছিলেন--***** &$ 10176 85019 51810 010021160 11010001) 09 
100181) 00981) 0116 01815 11011565005 11011) 61৩5 ৮19 11) 01011 
০] 91011191501]. [01108 019 107165 11)10081) (119 0০0. 96৪ 
00765 08211160117 (19 $01181106 810 61000/90 (176 ড/217701, ৬1707 
9 61006160006 76010011862 11916 ৬৩ ৪. 50061) 91711] 2110. 
1109 01815 09081006 ৫11795560 ৪100. (19 10865 01001960. 4/৯৩ %/9 
0179০06609৫ [10116] ড/950 0115 চ/9211161 0608109 ০0010612100 001091, 
8100 41161) ৬০ 1990116৫116 016 01 [,/01713 ৬৫3৩ 16261 013- 
০০9019590 0/ 1109 0681 (1080 ] 10191061001 ৮০ ৪19 €০ ০8179 109 
0108189 21156 (0 111611 06901102010], 1119 739% ০01 1১০৪১ ] 125. 
ড1811790, %+০10 ০ 0০ 00169 (9181. [196 01019 (101118 হু ০০০1৫ 0০ 
৮৪5 10 5190 005 0889 ৮1111) 018110505 &110 9%005$6 076 0101015 
0015 (9 1106 01161 [1851)6২ 01 501151)116 ড/1617 (1099 €.9196916৫. 

যল্্রসহ জগদীশচন্দ্র উঠেছেন লণ্ডনের 99911) &609108102-এ1 পথে 
কুঁলদের হাতে 0755০981821) যন্ত্রটি ভেঙ্গে গিয়েছিল । সৌভাগ্যবশতঃ- 
জগদগ*চ্দের অন] 'এক ছান্ন জ্যাতিপ্রকাশ সরকার তখন লণ্ডনে। তার, 


8৪ ভারতীয় বিজ্ঞানচচা“র জনক জগদ"শচন্দ্র 


সহযোগিতায় কয়েকাঁদনের মধ্যেই ষন্ঘটি সারানো সম্ভব হলো । প্রসঙ্গত উল্লেখা, 
জো।তিপ্রকাশ সরকার ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকারের ভাইপো, ৭১ 
পাশকরা ডান্তার। কিন্তু নারাজশবনে ডান্তারী করেছিলেন কমই। যোগ 
দয়োছিলেন জগদীশচন্দ্র যন্ত্রপাতি নিমানের কাজে । পরবত্তাঁকালে বঙ্গু- 
[বজ্ঞনমান্দির স্থাপনার পর তিনি 'বজ্ঞানমান্দরের যন্ত্রাগ্ারের অধ্যক্ষ হন 
ও বহু সুদক্ষ কারিগর সৃষ্টি করেন। 

পরীক্ষার প্রয়োজনীয় গাছপালা “হট হাউজে” রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিলেন 
রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ 117,610 1 জগদীশচন্দ্র তাঁর অস্থায় 
গবেষনাগার গড়ে তুললেন “মেইডা ভেইলে” । ২০শে মে। অক্ফোডে 
বন্তুতা দিলেন। এব পরের বন্তূতা ২৯ শে মে তারিখে । রয়্যাল ইনস:টিটিউশনে। 
[10170001089 861108 001500981561 বস্তৃতার বিষয় “07 21811 
40102187015 2100 00611 7২০%518010115” | জগদীশচন্দ্রের চিরশৃভাকাজ্খী 
অধ্যাপক ভাইনস- বললেন, রয়ঠাল ইনসএটাটউশনে একটার বেশী পরীক্ষা 
দেখাবার দরকার নেই। আর বন্তুতাও অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করা ভাল । 
কারণ অনেক বিরোধী ভাবাপন্ন বিজ্ঞান সেখানে উদ্দেশ্যমংলকভাবে উপচ্থিত 
থাকবেন । কথাপ্রসঙ্গে আরও বললেন , একসময় 50101) 170811-এর মত 
বিজ্ঞানীকেও রয়্যাল ইনস:টিটিউডশনে পরীক্ষা দেখাবার সময় সামান্য ভূলের 
জন্য নাকাল হতে হয়েছিল। বস্তার দন রয়্যাল ইনস:টাঁটউশন গবেষনা- 
গারের প্রধান 1" 7৩৪0 আন্তীরকভাবে জগদীশচন্দ্রুকে পরাঁক্ষা প্রদশ“নের 
বাপারে সাহায্য করতে চাইলেন। জগদীশচন্দ্র মদ হাসলেন। তারপর বশাশ্বয় 
বাবু ও জ্যোতিগ্রকাশ সরকারকে দোখিয়ে বললেন, সাহাযোর দরকার নেই। 

মণ্চে উঠে জগদীশচন্দ্র দীর্ঘ বন্তুতা দিলেন। পরীক্ষাও দেখালেন সব 
কাটি। কারণ জগদীশগদ্দ্র বিশ্বাস করতেন, কোন রকম আংশিক বা প্রান্তিক 
সমাধান দিয়ে মীমাংসায় আসা যায় না। নিজের মতকে গ্থায়ীরপ দিতে গেলে 
ঝংক নিতেই হবে। 

কয়েকদিনের মধোই জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি পেলেন। লিখেছেন রয়্যাল 
সোসাইটির সভাপতি 91 ড/1111010 01001065)”] ৮85 10001) 1771970889৫ 
5 1116 100950 10601190$ 20 0061 5911 180010108 11051001616) 
10916 9 900 816 219 (0 108106 10191166 20101718016981]19 15901 


$10617 16900789 [0 6160010 2100 01116 501010180101 2110 11611 


ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদীশচন্দ্র 8৫ 


০0%/1) 11091761705 ৮/1291. 00 006510উ 91117701015 26015 (11610. 10176 
[06218 ০01 01751910102] 110%6501881101) 01761910 ৪001090 15 
01 10001) 10010072170. 1 ৮11] 1৮০ 21616 ০01 0101 16568101165 
17 0116 00119101081 6৮5৮” 50 01190 01116751779 08 8019 10 1৩3৫ 
8170 00110615180 0116 1109] [90105 ০9 1189 ৫15009৬9160. 

পরবত্তাঁ বন্ত:তা ধার্য হল কেন্বিজ বি“ববিদ্যালয়ে ৷ ২রা জুন ১৯১৪ সাল। 
[নিজের পুরোনো 'বিশ্বাবদ্যালয় । ছান্জজীবনে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন 
এখানে । বস্তুতার আগে ঘুরে দেখলেন 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ । 
দেখলেন গ্রাণীতত্ত্ৰ বিভাগ সেই আগেরই মত রয়েছে । খাঁচায় একটি ভেড়া, 
দাট ময়র ও কয়েকটি শেয়াল। কৌতুক অনুভব করলেন জগদীশচন্দ্ব। 
দেখা হলো ডেমনস্ট্রেটর ১1. 0948 ও চাপরাশশী 7. 3079০-এর সাথে। 
এরা দুজনেই জগদীশচণ্দ্ুকে বিশেষ গোখে দেখতেন । কারণ জগদঈশচন্দু 
ছিলেন কেমান্রজের প্রথম ভারতীয় যিনি বিজ্ঞান পড়েছেন । পরীক্ষা দেখাবার 
কয়েকদিন আগে থেকেই লণ্ডনের আবহাওয়া খারাপ যাচ্ছিল। কিন্তু কোন 
অঙ্গবিধে হলো না। প্রয়োজনীয় গাছপালার দায়ত্ব স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে নিয়ে- 
ছিলেন সেই বদ্ধ 91৮0০ । শধু পরাক্ষা দেখাবার ঘণ্টাদুই আগে “গ্যাস 
হিটিং চেম্বারে” গাছ এনে রাখতে হয়েছিল মান্র। বন্তৃতা শুনতে কেমন্রিজে 
সেদিন অগণিত বিজ্ঞান পিপাস্ত্ব মানুষের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 317 চ181:01$ 
[9915/17) [১101, ১০৬/৪1, ৮৮101, 31980101817 এর মতন প্রাতিথযশা 'বিজ্ঞানীরা। 
ব্তূতা শেষে 917 চ12101$ 10211, উঠে বললেন? “তত 01001680105 01 
[১107 3059০,5 10$98101)95 101 1791619 8601 চ1095109198109] 130181) % 
০০৪19 2150 ০1 006 09910956 1001011810৩ 11) ৬110715 011)91 
71781701799 017 501917069 2.0 11001) 11191) 00 6%109০019৫ 101] 01) 
01019181706 01115 ৬010. 

এই বস্তার পর সাড়া পড়ে গেল সব্ন্ব। জানা যায় বশী*্বর বাবুর 
লেখাতে । তিনি বলেছিলেনঃ 1% 11956915 £9592101)65 6৬০160 9০1 
[60191 11766165601 1115 001111760, 110 09177)91%) 11] 4/1150119, 810 
10 71211097179 01111170100 60121014 7101, 1711085101010) 01 178119 
০0171110090 ৪ ৮9: 20160180156 176516৬/ 01 1851915 010108108] 


16868101198 0 1176 19801176 5019200100 16516৬7 01 091712179 817৫ 


29৬ ভারতয় 'বিজ্ঞানচগার জনক জগদ'শচন্দু 


৪ 561 001018] 11108000 %85 5900 10 1017) 5811106 01101 1005 
1109 10710 180 6661) 561 17181715/ 2016018060 ৪4 19 
196 63011610101) ০01 1715 190191109016 11790101191715  %/0110 09 
917 079 £168095 100651650 00 006 09102181) 01091095150. কয়েক- 
দিনের মধ্যেই আবার খবর এলো জার্মানী থেকে । আগস্টমাসের মাঝামাঝি 
মিউনিক শহরে এক আন্তজাতিক বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হতে 
'চলেছে। গোটা একটা দিন রাখা হয়েছে জগদীশচন্দ্র জন্য। আর 
পরীক্ষার উপযোগী গাছপালা রাখার দায়ত্ব দেওয়া হয়েছে মিউনিক বোটা- 
ধনক্যাল গাডেনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ৫০০০!-কে যান সমন্ত পাাথকী বার 
1তনেক ঘুরে দ:গ্প্রাপ্য গাছপালা সংগ্রহ করে মিউনিক বোটানিক্যাল গার্ডেনকে 
'পৃঁথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগানে পরিণত করেছেন। আমন্ত্রণ এলো ভিয়েনা 
[বশ্বাবদ্যালর থেকেও । ফ্রান্সের “একাডেমশ অব সায়েশ্সের” সভাপাঁত এ. 
+০017 লিখলেন,--০৮, 9100010 017/ 10 19৮16 0179 £1781)0 [110111015 
01 90701 1209) 17101) 9016 ৪101 089 (01010118111 01 50191009 ৪7৫ 
810 085 110৩ 15806 01 01৮11122001. (৮/0 11)005810 9685 
8৪০১ 9 10. 8181109 ৪0091800 ০৬. দু এক দিনের মধ্যে আবার চিঠি 
এলো জামানী থেকে । প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ৮, ৬৪61 1০011 
শলখলেন, “11191950105 01 ১০৪1 15593101765 10108]) 106 ৪. £991 
58] 1768191 (0 [106 ০011606 111510176180101 01 0918100 198011019 
400] 200 00001100108 10/ 10/650152:19178 117 900] 60011981011. 
বনবশববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 1 0108 লিখলেন, “( ৬11] ৮5 ৪ 503০181 
1)00001 10 09 8019 19 81১০. 5০0 10 ০091 [001615119. [1001 
401%/21৫ ৮9: 17001) 10 [78106 ০001 2০0091010210096 ৪110 10 03 
8916 60 596 0116 01107085017 9041 190181116 118010117610ও. 
তু 00110560001 ৮011 910) 006 01991691 110161551 2110 67901 10 
45911) [01] 00. [70101] (091 15 1119119 11691590108,” অনুরূপ 
আরও একাঁট চিঠি এলো প্রধ্যাত অধ্যাপক ৬০:৮০1০-এর কাছ থেকে। 

কার্ষসূচী ঠিক হলো। প্রথমে ভিয়েনা, তারপর প্যারস। প্যারিসের 
পালা সাঙ্গ করে যাবেন 908359018, 1:610516, 78119, 35110) 3011, ও 
শেষে মিউানিক শহরের আন্তজাতিক বৈজ্ঞাঁনক আলোচনাচক্রে । 


ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচা“র জনক জগদণশচম্দ্ ৪৭ 


জগদীশচন্দ্র ভয়েনা বিখ্বাবদ্যালয়ে দুঁদন যন্ত্রের পরপক্ষার মাধ্যমে বস্তা 
দিলেন। বন্ত-তা উচ্ছাপত প্রশংসা পেল। এই বন্তূতার প্রাতক্রিয়া ও পরাক্ষা 
সম্পকে বলতে গিয়ে বশন*্বর বাব বলেছিলেন, 101517 801019110:) 1016৬ 
10 09091005. 1101. 11011$01) (7২৯০017 ৬191)78. 17101501511) ) 5110 
0187 006 10৬ 1981159010৬ 07000 1140 09970. 01) 01901180055 
%510101) 1280 11101009110 09920 0590 210. 110/ 11700191609 1190 0601) 
11)511 10009119089 01 (1)6 11)0110806 116-1980110175 01 010৩ [9181115. 
আর পরীক্ষা সম্পকে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 7175 $৪০০০৩১৪ ০01 ০ 
160018 10970 02 ৪৬৪11 517108559 ০0] 53০012110105, 17৬০৮ 
09168 ০01 [176 90091117009 1119  0610)01)901810101] .0£ 1110 ঢ1)1- 
8158] 5910910161955 01 019165, [1769 ০1900101001 1 
975৬6] 10 010 01169 1০010 ০01 [16 ৪৮6০ ০1 1791৬01015 
110100159 111 [01810052100 1100 11790110110 [0011$81010108 2100 01)611 
1704111080101)9 17091 30111018105 9100 091009610১১ 5০০0১906৫ 
11) 16102119016 10098101091, 0075 ০১০11917910 017 09 2100167106 
16801190 103 01118 ৬1161) [116 [019171, 7111091 0179 01155 91 
09801) $1।0৬9৫ 01 8 0101)901) 1 11716810306 115 11011611176 
1900109.***১- 

এবার প্যারিসের পালা । প্যারিস আগেও দুবার গেছেন। সেখানে 
প্রাতিষ্তাবাণ পদার্থাবদ হিসেবে তান স্বীকৃত। পারচয় আছে চ০170876, 
01700, 11850810, 151001081010১ 081116160 99০9009191-এর মত 
প্রীতথযশা [বিজ্ঞানীদের সাথে । অধ্যাপক 7010081০ তাঁর খ্যাত “1600:10 
£২৫1৫0102” গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের পদার্থীবজ্ঞান [বষয়ক কাজের ভুয়সণ প্রশংসা 
করেছেন। বন্তৃতার আগে প্রশংসা করে "1,5 16710” কাগজ লিখল, বিখ্যাত 
পদাথাবদ জগদীশচন্দ্র ও াদ্ভদতাত্বক জগদধশচন্দ্রু একই ব্যান্ত। ইত্যাদি, 
আরও অনেক কথা । তবুও প্যারসের বন্তুতায় কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা 
ঘটে গেল। 

বন্তৃতা শেষে জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দেখাচ্ছেন। ব্গ্রব্তুঃ বিষ প্রয়োগে 
“উক্ভদের মৃত্যু" । যল্মে বনচাঁড়াল গাছের সবতঃস্পন্দন লাপবম্ধ হচ্ছে 
জগদীশচন্দ্র 'ফরে তাকালেন বশীম্বরবাব্দর দিকে । নললেন, পরীক্ষাধীন 


৪৬ ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচার জনক জগদশশচম্দ্ু 


গাছটিকে “পটাশিয়াম সায়নাইড” প্রয়োগ করতে । তীব্র বিষ। এখুনি 
স্পদ্দন চিরতরে থেমে যাবে ; স্তব্ধ দর্শক 'বিজ্ঞানীগণ | কিন্তু এক ! গাছ তো 
বষাক্লয়ায় ঢলে পড়ছে না। পাতার চলন বম্ধ হচ্ছে না। মণ্ে দাঁড়ানো 
1নবাঁক জগদীশচন্দ্র ছান্ন বশশ*বরকে 'িবষের মান্রা বাড়িয়ে দিতে বললেন। 
মান্তা বাড়ানো হ'ল। এবার ফল আরও বিস্ময়কর। পাতার চলন বেড়ে 
গেল। অন্যাদকে আি*বাগের গুঞ্জন শুর হয়েছে । ক্রগশঃ তীব্রতা বাড়ছে । 
চেচামেচি শুরু হয়ে গেল । খানিকটা চুপ করে কি যেন ভাবলেন জগদাীশচন্দু। 
চারদিকে তাকালেন । দেখলেন দূরে টেবিলের ওপর রয়েছে একটি 
“ক্লোরোফমে'র” শিশি। সোজা এগিয়ে গেলেন। নিজ হাতে “ক্লোরোফম” 
প্রয়োগ করলেন গাছটির ওপর । ফল হলো। পাতার চলন এবার ধারে ধারে 
বন্ধ হয়ে গেল। এবার বন্তূতা মণ্চ থেকে নেমে ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখলেন 
অবশিস্ট পটাশিয়াম সায়ানাইডটুকু । সম্ধ্যের পর সবকিছ- পাঁরদ্কার হলো। 
কাণ্ডাট বাঁধয়েছেন বশী*বরবাবুই । পরীক্ষা দেখবার 'কছু আগে বশী*্বরবাবৃ 
লক্ষ্য করেন বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দেখাতে গিয়ে পটাশিয়াম সায়ানাইড শেষ 
হয়ে গেছে । উপায়হান বশীম্বরবাবু তাড়াতাড়িতে নিজে না গিয়ে পরিচিতা 
এক মহিলাকে দোকানে পাঠিয়েছিলেন পটাশিয়াম সায়ানাইড কিনে আনতে । 
কিন্তু ভদ্রুমাহলা উপয্ন্্ত প্রমাণপন্র সত্গে নিয়ে যাননি। ওষুধের দোকানের 
বিক্লেতা মহিলার মুখের কথা বিশ্বাস করেন নি। নিছক একটি প্রাণরক্ষার 
তাগিদে কর্তব্য পরায়ন হয়ে বিষের পরিবতে কিছুটা চানগুড়ো করে মহিলা 
থাঁরদ্দারকে সন্তুষ্ট করেছিল । এ বিষয়ে পরবর্তীকালে বশী*বরবাবু তাঁর ভ্রমণ- 
স্মতিতে লিখেছিলেন, ****** 006 15001) 26. 018৬6101811) 70110, 
870 11011) 189 010 10701 ০6119%6 ৪ 5111819 ৮%/০91৫ ০0? 008 ৪0:&- 
40101178179 5001 5116 1915090১ 176 11909 ৪, 13101090070 6০0৮ ৪00 
19881094195 0110 01921950 [011%11950 10 ০৪ 091 0 5911০ [0 (9 
14190110156119. ৬/1)81 116 168119 09117 0 %/85 01800 076 %০010£ 18 
%/25 0919111)11790 10 001201116 $0110100, 10910181795 01) 80০00011101 80116 
৫1587010006 11) 109০. 9০179 9019101150 1791 ৬1111) 50778 41010 
8107, 19991001108 ০/910106, 10101) 5123 1 1921109 1011)106 6159 
০০৫ 005 1927701955 58891 1 99 001 82091019786 0176 [91910010010 
ভ/৫9 00587060 9/ 00০ 11960408610) ০01 & 00119591018 ৪00. 
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ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচা“র জনক জগদশচন্দ্ ৪৯ 


এবার জাম্ম/নী যাওয়ার প্রপ্তহৃতি শুর হল। প্রস্তুতির শেষ পবে লণ্ডন 
থেকে “তার” এলো। সেক্রেটারী অব স্ট্রেট ফর ইশ্ডিয়া” [1,010 01৩৬৩ 
জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দেখতে চান। উপায় নেই । পরাধধন দেশের নাগরিক । 
আসতেই হলো লপ্ডনে । “ইশ্ডিয়া হাউজে” পরীক্ষা দেখালেন । পরক্ষা দেখবার 
পর তিনি জগদীশচন্দ্রের অস্থায়শ পরাক্ষাগার দেখতে চাইলেন। দিন "স্থির 
হলো। পরীক্ষাগার দেখতে 1,010 07০%০-র সাথে গেলেন 91 1807085 
17010176581 যান ভারত বিষয়ক চ্থায়খ উপসাঁচব। যন্ত্রের পরগক্ষা এ*রা 
থ*টয়ে দেখলেন। 

দু'একদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র যথাসম্ভব তাড়াতাড় গুছিয়ে ফেললেন 
সবাঁকছু । রওনা হলেন জামাঁনীর উদ্দেশ্যে । ৩রা আগস্ট ১৯১3 সাল। 
যন্ত্রপাতি 1নয়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে গেলেন জগদীশচন্দ্র । নিধাণরত কামরায় 
উঠে বসলেন। কিন্তু ট্রেন ছাড়ল না। স্টেশনে ঘোষনা করা হল, আজ কোন 
ট্রেন ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে ছাড়বে না। জগদঈশচদ্দ্র ফিরে এলেন । পরাদিন 
শ-র; হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সময়ের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, যুদ্ধ শুর; হওয়ার কথা ব্‌টিশ সরকার আগেই 
জানতে পেরেছিলেন । তাই তারা জগদাীশচন্দ্রকে প্যারিস থেকে সোজা জামা“নধ 
যেতে দেন নি। 

জগদীশচন্দ্র এবার আমোঁরকা যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করলেন। হঠাং 
একাঁদন [19142 ৬৪1০-র গবেষণাগারে হাজির হলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী 911 
[20001 8:91101, লণ্ডন রাজ পাঁরবারের চাকংসক 31 18170$ [২০10 ও 
রয়্যাল সোসাইটি অব মোডসিনের সভাপাতি 917 ছ1811015 01780019299 । 
সবাই উদান্তকণ্ঠে জগদীশচন্দ্র কাধাবলী প্রশংসা করলেন। পরদিন এক 
চিঠিতে 911 [,90001 93101)100 বললেন, ---* 7560 51009 ] 09881) 10 
৪010 01817 10 1863 ৪170. 5011] 10016 $107089 ] 11206 80179 
55611106109 010 01) 20101) ০06 701501. 00 7181015 11) 73$5, 1179 
11709177610 01 19121) 1)90 2. 1980 810:800101 601 176. [01 11. 
10815/1) (81620 1081%/11) ) ] [0906 50719 93070911]06100$ 07 0106$- 
0101) 11 1059001%0910905 10181005117 1875, 4৯11 009 97001110791065 | 
19০ 56% 960]. 216 ০1009 11) ০0170871501, 101) ১০১,১০১, 

নভেম্বরের শেষভাগ, জগদীশচন্দ্র আমোরকা গেলেন । কন্তু সুস্থ মন 1নয়ে 


শে 


৫০ ভারতণয় 'বজ্ঞানচচার জনক জগদণশচন্দু 


যাওয়া সম্ভব হলো না। কারণ জগদীশচন্দ্লের ভাগনে অধ্যাপক দেবেন্দ্ুমোহন 
বস্থু তখন কলকাতা 'বি*ববিদ্যালয়ের “ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ" নিয়ে বার্লিন 
[ব*্বাবদ্যালয়ে পড়াশুনো করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর 
দেবেন্দ্রমোহল জামাণীতে অস্তরীন হন। এই সময় তন প্ল্যাংক, আইনক্টাইন। 
গিবাই প্রমূখ বৈজ্ঞানিকের সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হন। ১৯১৯ সালে, 
অধ্যাপক রেগনারের অধীনে দেবেদ্দ্রমোহন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. 
এইচ. ডি. ডিগ্রী পান। পরবতর্ণকালে জগদীশচন্দ্র মত্যুর পর তান বস্তু 
[বিজ্ঞান মান্দিরের কর্ণধার হয়েছিলেন । 

প্রায় বর্ষব্যাপী আমেরিকার একপ্রাস্ত থেকে অন্যপ্রাস্ত পযন্ত জগদাশচন্দ্ন 
বন্তৃতা করলেন। যদ্তের পরীক্ষাও দেখালেন সবন্র। সমপ্ত আমোরকায় 
জগদীশচন্দ্রের আবিস্কার উচ্ছসিত প্রশংসা পেল। পত্রপান্রকায় জগদীশচন্দ্র 
গবেষণার খধটনাটি সবকিছ] 'বিষদভাবে প্রকাশিত হল। সাধারণ জনমানসেও 
জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানক আবিস্কারের প্রাতিফলন হয়েছিল। আবিস্কারের 
ওপর ( ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ ভারখে ) নিউইয়র্ক টাইমস পান্রিকায় 91998 
[7900০ নামে এক কাঁবর কবিতা প্রকাশিত হয়। কাঁবতাটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
উঠেছিল। দেশে ফেরার আগে জগদীশচন্দ্র টেলিফোনের আবিস্কারক গ্রাহাম 
বেলের সাথে সৌজন্যমলক সাক্ষাৎ করেন। ফেরা পথে জগদীশচন্দ্র জাপান 
যান। সেখানেও তাঁর পরীক্ষা সমাদরে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাপানের 
শিল্পোন্নাতি জগদণশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া অবলাদেবীও জাপানের 
নারণশিক্ষা ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। জানা যায় অবলা বন্গুর দিনালীপতে। 
তিন লিখেছিলেন, “আমি যখন ১৯১৪ খন্টাম্দে জাপান ভ্রমন করিতে যাই 
তখন মেখানে শিক্ষার বিষ্তার দোখয়া নিজের অক্ততা স্মরণ করিয়া অত্ন্ত দঃ 
হয়। তখনই আমার মনে নারাশিক্ষা সমিতি স্থাপন করিবার কষ্পনা উদয় হয়। 
কলিকাতা ফিরিয়া আমি আমার সকল বন্ধূবান্ধবদের সাহত এই বিষয়ে 
আলোচনা কারি। তাঁহাদের উৎসাহে ও সাহায্যে ১৯১৯ খংন্টাষ্দে নারাঁশিক্ষা 
সামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম কাজ কলিকাতাতে আরপ্ত হয়। বদ্ধুদের প্‌জার 
দালানে, কাহারও বাগান বাড়ীতে মেয়েদের জন্য অবৈতাঁনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় । মেয়েদের মধ্যে এইরূপ প্রতিষ্ঠান এই প্রথম । এই স্কুলগুলি 
পরে স্থানীয় লোকদের সাহায্যে শ্যামবাজার বালিকা 'বদ্যালয়, বালগঞ্জ ও 
বেলতলা স্কুলরূপে এখন উচ্চ ইংরেজ বিদ্যালয়ে পারণত হইয়াছে ।*:.***” 


৪ 


দেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র । এবারের বৈজ্ঞানক সফরের তাংপষ" 
অন্যরকম । বিদেশ ভ্রমণ যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে । সম্বর্ধনা সভার আয়োজন 
করা হল প্রেিডেন্সগ কলেজ থেকে । অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যক্ষ 18795 বললেনঃ 
জগদশচন্দ্বের জনয আমরা গাবতি। তবে জগদীশচন্দ্র বিনাবাধায় গবেষণা 
করতে পারেনান। এটা অবশ্য নব বৈজ্ঞাঁনকের ক্ষেন্রেই ঘটে থাকে । ইত্যাদি 
আরও অনেক কথা । সভায় প্রোসডেন্সী কলেজের প্রান্তন ছাত্র জে এন মিত্র 
ও ড. শরৎচন্দ্র ব্যানাজঁ দাবী করলেন বেকার লেবরেটারীতে জগদীশচন্দ্র 
প্রচ্তর মূর্তি স্থাপিত হোক । সভাশেষে জগদীশচন্দ্রুকে হাজার বাতির একি 
'বাতিদান উপহার দেওয়া হলো। প্রোসডেম্সী কলেজের পাঁরচালন সাঁমাতি এক 
সভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিলেন। বলা হলো, জগদীশচন্দ্ের জন্য আমরা 
গাঁবত। তাঁর কার্যকাল ৩০শে নভেম্বর ১৯১৫ সালে শেষ হয়ে যাচ্ছে । আমরা 
তাঁকে 879009$ 795801 হসাবে কাধকালের মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য 
বাড়াচ্ছি। তাছাড়া তাঁর গবেষণার জন্য অথ সাহায্যও বাড়ানো হলো। 
বাধসাঁরক ১৮,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা ।” 

[ববজয়ের পরিপ্রোক্ষধতে এসময় রামমোহন লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহত্য 
পাঁরষদ ও বিক্রমপুর সম্মিলনের পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রকে বিপুলভাবে 
সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা হয় ॥। অবশ্য এ ধরণের গণ-সম্বর্ধনা জগদনশচন্দ্ে 
পক্ষে এই প্রথম নয়। দেশবাসীর তরফ থেকে জগদীশচন্দ্রকে প্রথম সম্বধনা 
জানিয়েছিলেন কলকাতার ভারত সঙ্গীত সমাজ। ১৯০৩ সালের গোড়ায় । 
ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। ১৯০২ সালের শেষে ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক 
সফর সমাপ্ত করে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে দেখলেন, চত্রাস্তকারীদের তৎপরতায় 
গবেষণার পথ রহ্ষপ্রায়। তখন জগদীশচন্দ্র পক্ষে জনমত তৈরার চেষ্টায় 
ভারত সঙ্গত সমাজ এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। আয়োজিত সভার 
সভাপাঁত ছিলেন কোচবিহারের মহারাজা । সম্বর্ধনা উপলক্ষে রবীদ্দ্রনাথ 
“জনন তব হোক জয়” গানাট রচনা করেন॥। আর সম্বর্ধনা কমিটির অন্যতম 
সদস্যা সরলাদেবশ রচনা করেন, “বন্দি তোমার ভারতজনান বিদ্যামুকুট ধাঁরনি” 
গ্রাননাট। তাছাড়া সংস্কৃত ও বাংলায় জগদীশগ্রশীন্ত প্রকাশত হয়। বাংলা 
প্রশান্তাটর অংশ বিশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরাঁছ-_ 


৫২ ভারভীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদণশচন্দু 


“.....“হে সৌমা জগদীশচন্দ্র! আজি তোমার উদয়ে জননী ভারতভ্যামর 
মঞ্তক আবার উন্নত হইতেছে । ***** ভারত সন্তানগণের প্রতিভা নাই, উহারা 
বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের উদ্ভাবনে অক্ষম--নিজ জন্ম ভূমির এ কলঙ্ক মোচন করিয়া 


তুমি আজি আমাদের গ্‌হদেবতা হইয়াছ। 
বিদ্যা, বিনয়, প্রাতিভা ও সাত্ত্বকতাদি গুনে তুমি শিক্ষিতগণের শীর্ষ 


গ্থানীয়। এদেশের বিদ্যাথগণ তোমার বিবজনীন পদবী অনুসরণ করিয়া 


কৃতার্থ হউক 1..." গাররাজ স্ুমের্‌ যেমন নিবিড় জলদজাল ভেদ করিয়া 
উচ্চতম প্যানে উত্থিত, তুমিও তেমাঁন পথের অশেষ বিপ্লরাশি ভেদ করিয়া 
চরমোন্নীতি লাভ কর।**-*. 


হে ধধমন:! আজ শুভ খ্রীপণ্চমীর বাসরে কৃতজ্ঞ ভারত সঞ্গীত সমাজ 
কর্তৃক প্রদত্ত, প্রাতি সুধাসিন্ত এই শ্নোকময় উপহার-মাল্য তুমি গ্রহণ 
কর।” 

রামমোহন লাইব্রেরীর স্বর্ধনার উদ্যোস্তাদের প্রধান ছিলেন ভ্‌গেক্দুনাথ 
বসু ও অধ্যাপক ব্রজেন শীল । সম্বধনা উপলক্ষে কাব করুণানধান 
বন্দোপাধ্যায় ও কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দূট কাঁবতা রচনা করেন। রঙ্গীন 
কাগজে ছাপা কাঁবতা দ;ট উপস্থিত সকলকে বিলি করা হয়। কবিতা দুটি 
আজ প্রায় অনেকেরই অজানা'। তাই পাঠকদের উদ্দেশ্যে নবাঁচত অংশবিশেষ 


উপাঁস্থত ক়ছি। 


[বজ্কানাচা 


সার শ্রীধাস্ত জগদীশচন্দ্র বস্তু মহাশয়ের আনম্দন উপলক্ষে 
_ ল্লীকরুণানিধান বন্দোপাধ্যায় ॥ 


হে বিনয় বরপনুন্র বিজ্ঞান-লক্ষনীর, 
দেশে দেশে আজ তব যশের মাঁন্দর, 

হে বিজয়ী বীর। 
হে গুণী, বরেণ্য, বুধ, পর আশা ভার 
ঢাঁলিয়াছ সঞ্জগবন আলোর লহরণ, 

তমঃ পুঞ্জ হরি । 


ঈ এ ম ঙ্ং 
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জ্ঞানামৃত-_রত্বাকর কাঁরয়া মহ্ছন 
দেখাইলে জীবে জড়ে অনস্ত জীবন, 

প্রাণের স্পন্দন । 
সং স ০০ সাং 
লহ আজি আশনবাদ দেশ-জননার, 
অধর করেছে ঘাঁর ভ্তণক্ষীর, 

"স্নহ-- সুগভীর | 
আজি, 
গুনম্‌ণ্ধ স্বর্াতির পরম শ্রদ্ধার 
চন্দন-স্্র'ভী এই পতি পুষ্পহার 

লহ উপহার । 


রী চে 5 টা 


ধাঁষ-প্রাতম 'বিজ্ঞানাচাধ শ্রীযুস্ত জগদীশচন্দ্র বস্স মহাশয়ের আভনশ্দন 
উপলক্ষে 
শলীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরত্ত বরচিত। 
নিঃস্ব আমরা নাহতো বিশ্বে, নাহরে আমরা হান, 
জ্ঞানে জ্ঞানে কাবো শিপ্পে চিহনত চিরদিন। 
জগদশীশের এ জাীবন-যজ্ঞে নবশন অভ্যুদয় 
বাজাও ডগকা, উডাও 'নশান, গাহো আজ জয়জয়। 
মহা সাধনায় সিদ্ধ পুজার বশ্ববাণীর মাম্দিরে 
পেয়েছে মন্ত্র আশার আশীষ জীবন ময়ণ--সাম্ধিরে ! 
আদি জগতের আষধাষর ধ্যানের লব্ধ্্তান। 
সাধনে তাহার ভিতরে বাহরে হয়েছে মাঁর্তমান। 
নহে শুধু “শ্রুতি” নহে গো “স্মৃতি” দবশে পরশে আজি 
আকার লভিয়া উঠেছে দিবা নবীন সাজেতে মাজি। 
৮ রি সং সং 
সাহত্য পারষদের সম্বর্ধনা সভায় প্রথমে জগদশচন্দ্রের প্রান্তন ছান্ন 
হগরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা আচায প্রশান্ত পাঠ করা হয়। লেখাটি আস্তারকতা- 
পূর্ণ ও সুন্দর । [তান লিখেছলেন, “আচাধ' জগদীশচন্দ্র যখন ত্বদেশে 


&৪ ভারতীয় 'িজ্ঞানচচা“র জনক জগদীশচন্দ্র 


ফিরিয়া প্রোসিডেন্সী কলেজে প্রথম অধ্যাপনা কাষে' ব্রতী হয়েন; তখন যে সকল 
ছান্ তাঁহার পদমূলে উপাঁবষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের ক খ শিখিয়াছল, আম তাহাদের 
অন্যতম । বিজ্ঞানক্ষেত্রে আচাষ মহাশয় যে অপর্ব কৃতিত্ব প্রদশন করিয়াছেন, 
যেজন্য ভারতবাসীর নাম জগতে এখন ঘোষিত হইতেছে, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশ- 
বাসীমাপ্রেই গোরব অনৃভব কারিতেছে । বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যায় ষে দই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন । প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা 
পরাক্ষা করিয়া &০৫১ সংগ্রহ করেন, সাঁজ্জত করেন, ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেন। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই সকল 9০19 ও ব্যাপার হইতে অদ্ভুত মনীষাবলে 
সত্যের আবিস্কার করেন । নিয়মের গ্রাতিষ্ঠা করেন। আচাষ" জগদীশচঙ্ু 
এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক । প্রথম শ্রেণীর 'িজ্ঞানাবদ-কে যাঁদ বৈজ্ঞানিক বলা হয়। 
তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে প্রাজ্ঞানক বলা উচিত। বিজ্ঞানের উপর 
প্রজ্ঞান। সেই প্রজ্ঞান দ্বারা তাহারা তত্তেরর আ'বাস্কিয়া করেন। এই প্রজ্ঞানকে 
পাশ্চাত্যগণ 9০167 010 17088181101) আখ্যা দিয়াছেন |..." ” 
প্রসঙ্গত উল্লেখা,এই সম্বধনা উপলক্ষে কবি সত্যেম্দুনাথ দত্ত “মনণষা মঙ্গল” 
নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি ১৩২২ সালের পৌষ সংখ্যা “সবুজ পর্ন” 
পা্রকায় প্রকাশিত হয় । 
বিক্রমপুর জগদীশচন্দ্র পিতৃভূমি ৷ তাই বিকুমপূর সম্মিলনের পক্ষ থেকে 

উদ্যোস্তারা জগদীশচন্দ্রকেই অনযষ্ঠানের সভাপাতি হিসেবে মনোনীত করেন। 
অন:ষ্ঠ।ন উপলক্ষ্যে “কৃন্তলীন প্রেস” থেকে জগদীশচন্দের উদ্দেশ্যে “বক্লম- 
পরের প্রাঁতি উপহার” নামে ছোট্র একটি পঠুপ্তকা প্রকাশিত হয়। পাগ্তকায় 
প্রকাশত কাবিতা ও সঙ্গীতের অংশাবশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি। 

“তোমারি গরবে গররণ' আমরা তোমার মানে মান”, 

মেঘনার কল-কল্লোল-নাদে তোমার কীর্তবাণণ । 

০ সঃ এ সং 

কণ্ঠে জয় মাল্য সৌরভ-বভোর (ওহে) স্বদেশ ভূষণ-মান 

মিলিয়াছি আমি আমরা হেথায়, 

প্রীতি পৃস্পাঞ্জল অ্পিতে তোমায় 

তুমি আমাদের- আমরা তোমার-অতুগ গৌরব মান! 

জয় জগদীশ ! রাখ জগদাীশে, 

স্থথে স্বাচ্ছযে সদা স্বদেশে বিদেশে । 
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সঙ্গীত 

“মোদের জননী নদী মেখলা রম্যা বিক্রমপুর ! 
প্রকৃতির যেন দুলাল মেয়ে কণ্ঠে মধুর সুর, 
চিরশ্যামল বিউপন তাহার হরিত তাহার মাঠ, 
রতনে-কাণ্চনে জঁড়ত যেন সে রাজার বিপুল ঠা । 
গৃহে শোভে তার মাত্‌ প্রাতমা রমনীর সেরা যত, 
কোমলে করুনে সবলে মধুরে কে আর তাদের মত। 

চি ঞ্ঃ এ ০ 
হিন্দ মোসলেম প্রগতিতে জাঁড়ত গ্রাত ভূমিখণ্ড যার, 
মোদের জননী জন্মভূমির পায়ে শত নমস্কার ।” 

কাবতা ও সংগীঁতাটি সভায় পরিবেশনের পর সভাপতির ভাষণে জগদশচন্দু 
বললেন, “*****"জীবন সংগ্রামে ষে কেবল শস্তিমানই জীবিত থাকে, দুবল 
নমল হয়, একথা কেবল নিম্ন জীবের সম্বদ্ধেই প্রযোজ্য মনে কাঁরতাম। 
[কন্তু পৃথবা ভ্রমনের ফলে এ ভ্রান্ত দূর হইয়াছে । এখন দেখিতোছিঃ বি*ব- 
ব্যাপী আহবে দূর্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রাতিষ্ঠিত হইবে । মনে কাঁরবেন 
না যে, আমরা এখনও দূরে আছি বলিয়া এই খাণ্ডবদাহ আমাদগকে সপ 
কাঁরবে না। 

আহফেন সেবনে আত সহজেই নানা কষ্ট হইতে নিজেকে ডদ্ধার কারতে 
পারা যায়। সুতরাং অতাঁত গৌরব স্মরণই আমাদের পক্ষে বর্তমান দরবন্থা 
ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর এই যে সম্মুথে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্মল 
হইতেছে, দেশন শিল্প জাপানের প্রাতষোগীতায় ডীচ্ছন্ন হইতেছে, এসব কথা 
ভাবতে নাই। আমাদের জড়তা সম্বচ্ধে যাঁদ আম কোন তীব্র ভাষা ব্যবহার 
কার তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন ॥। আমার জীবনে যাঁদ কোন সফলতা দোঁখয়া 
থাকেন তবে জানবেন, তাহা সর্বদা নিজেকে আঘাত কারয়া জাগ্রত রাখবার 
ফলে। 

০০০০২ তুম ও আম যে শক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছ 
এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছ,ইহা কাহার অনুগ্রহে ? এই বিস্ত-ত 
যনাজ্য রক্ষার ভার প্রকৃত পক্ষে কে বহন কারতেছে ? তাহা জানিতে সমাদ্ধিশালণ 
নগর হইতে তোমাদের দম্টি অপসারিত কারয়া দংঃচ্থ পল্লীশগ্রামে স্থাপন করো । 
সেখানে দোখতে পাইবে পঙ্কে অধণনমজ্জতি, অনশনাক্রষ্ঠ, রোগে শীন+ আস্ছি- 
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চমসার এই “পতিত” শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ কারতেছে। 
আদ্ছিচূণ“ দ্বারা নাকি ভূমিরউর্বরতা বৃদ্ধি পায় অস্থিচন্নের বোধশস্তি নাই; কিন্তু 
যে জীবস্ত আশ্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে ।-"" 

৭০০০৭ কেহ কেহ মনে করেন যে, সরকারী একজন ডিরেক্টর নিয্ত হইলেই 
আমাদের দেশের শিশ্পোদ্ধার হইবে । (িরেক্টার মহোদয় সর্বজ্ঞ এবং সবশেন্তি- 
মান নহেন। এই সমগ্ত গণের সমন্বয়েও বিধাতা পুরুষ আমাদের দুগগাত দূর 
কাঁরতে পারেন নাই । ইহা হইতে মনে হয়, আমাদেরও কছু বর্তব্য আছে 
যাহাতে আমরা একান্ত মুখ । জাপানে অবস্থানের কালে দেখিলাম যে, 
ভারতীয় ছান্রগণ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার 
কাঁরয়াছে। অথচ কাষকক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোন স্থান নাই। জাপানী কিন্তু 
এ অবস্থাতেই সিম্ধ মনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সেনিজের নিস্ফলতার 
কারণ অন্যের উপর ন্যস্ত করে না। আমাদের দঃরবস্ঞার প্রকৃত কারণ কি? 
কারণ এই যে, চারন্রে আমাদের বল নাই, “মদ্রের সাধন কিদ্বা শরীর পতন” 
একথা আমরা মুখেই বলিয়া থাকি ১ 

"2৭ যখন নিশির অন্ধকার সবাণপেক্ষা ঘোরতম তখন হইতেই প্রভাতের 
সুচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙিলেই আলো । কোন: আবরণে আমাদের জীবন 
আঁধারময় ও ব্যথ করিয়াছে? আলসোো, স্বাথপরতায় এবং পরপ্রীকাতরতায় ! 
ভাঙিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ ! তোমাদের অস্তনিণহত আলোকরাশি 
উচ্ছাসত হইয়া দিগাঁদগস্ত উজ্জল করুক |” 

প্রসতগত উল্লেখা, এই বন্ত:তায় নিদ্নাবত্ত ভারতীয় চাষীদের প্রাতি জগদীশ- 
চন্দ্রের গভীর গম্বেদনার চি দেখা যায়। মধ্যাবত্ত সমাজ ও তার মানাসকতা 
সপ্পকেও জগদীশচন্দ্র উদাসীন ছিলেন না। তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায় রবধঈন্দ্রনাথকে লেখা অনেক আগের এক চিঠিতে । চিঠিটি ২৫এ এাপ্রল 
১৮১৯ সালের। ৮€৫নং আপার সাকৃলার রোড থেকে জগদীশচন্দ্র 'লিখোছলেন 
“ম্ুহ্দ্বেষ: এ কয়াদন ডান্তারের ননহসম্ধানে ছিলাম । এজন্য ইতিপ্‌বে" উত্তর 
দিতে পারি নাই। নীলরতন বাব্‌র নিকট এজান্য কয়বার িয়াছিলাম, কিন্তু 
সাক্ষাৎ হয় নাই । প্লেগের ধূমধামে তিনি বড় বাপ্ত ছিলেন। তাঁহার কোন 
আত্মীয় তাঁহার অজ্ঞ্াতসারে এক প্লেগ রোগা (মৃত) সংকার করিতে লইয়া যান। 
সংকার করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার পথে তাঁহার জন্য বিশেষ অভার্থনার 
আয়োজন ছিল। প্রথমে করোসিব সারিমেট জলে তাঁহাকে আপাদমন্তক গ্নান 
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করান হয়, তারপর সমস্ত বাহরাবরণ ( জুতা পথস্ত) রাজপথে কোরোিন তৈলে 
দাহ করা হইয়ছিল। পাঁথবীতে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যর নয়ম আছে। 
এদিকে এত সাবধানতা, অন্য দিকে মৃত রোগীর আত্মীয়েরা মৃত ব্যান্তর 
1জনিষপন্ত অন্ধ আতুরাদগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন 1 

জগদীশচন্দ্র তাঁর এই 'বিশ্বভ্রমণ সম্পকে পরবতর্ঈকালেও সুষ্দর একটি মন্তব্য 
করেছিলেন । বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে । জাবন 'দিয়ে 
ঘটনাকে জানার সাথে সাথে অভিজ্ঞতার পাঁরসর স্বাভাঁবক কারণেই বেড়ে যায় । 
জগদীশচন্দ্রের মন্তব্যে তা পরিস্ফুট । তিনি বলেছিলেন,“ভারত গভর্নমেন্ট ১৯১৪ 
খৃষ্টা্দে আমাকে পৃথিবী পয্টনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, 
অক্সফোড কেদ্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হাভা্ডত নিউইয়কণ ওয়াশিংটন, 
1ফলাডেলফয়া, 'শিকাগো,কালিফোর্িয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরাক্ষা 
প্রদীশতি হয় । এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রত+ক্ষা করে নাই, 
বরং আমার প্রবল প্রাতিদ্ব্ছগণ আমার ত্রট দেখাইবাধ জনাই দলবদ্ধ হইয়। 
উপস্থিত ছিলেন। তখন আম সম্পূর্ণ একাকী ;ক অদশ্যে কেবল সহায় 
ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষমী । 

এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রাতদ্বদ্্বী 
ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বাম্ধর হইলেন ।:----* 

পথবী পষন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষা দ্বারা বঝিতে পাবিয়াছি যে, 
নূতন সতা আঁবস্কার করিবার জন্য সমচ্ভ জীবনপণ ও সাধনার আবশ্যক । 
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জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ । ইহাতে আমার পূবসংকপ্প দৃঢ়তর" 
হইয়াছে । বহন সংগ্রামের পর ভারত ববিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান আধকার 
কাঁরতে সমথ" হইয়াছে তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়,-.."**” আর জামান শবজ্ঞান?, 
ফেফার সম্পকে মন্তব্য করিতে গিয়ে বলেছিলেন, “বর্তমান উাদ্ভদাবদ্যার অসীম 
উন্নাতি লাইপজিগের জামান অধ্যাপক ফেফারের অর্ধ শতাষ্দীর অসাধারণ 
কৃতিত্বের ফল। আমার কোনো কোনো আঁবাস্কয়া ফেফারের কয়েকাঁট মতের . 
বিরুদ্ধে ।-:.... 

ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ 
করেন। তিনি বালয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রাতিষ্ঠিত নূতন তত্্গলি 
জশবনের সন্ধার সময় তাঁহার নিকট পেশছিয়াছে ; তাঁহার দুঃখ রাঁহল ষে 
এই সকল সত্যের পাঁরণাঁতি তান এজীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। 
যাহার বৈরীভাব আশঙ্কা কারয়াছলাম, 'তানই 'মন্ত্রপে আমাকে গ্রহণ 
কারলেন। ইহাইতো 'চিরস্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও 
মতের জয় দৌথয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয় ।"*.... 

পৃথিবী ভ্রমণ থেকে ফেরবার পর জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন।' 
ডাঃ নীলরতন সরকার বললেন, আঁতারন্ত পরিশ্রমই এর কারণ। তিনি দেশ 
দিলেন, আপাতত 'কিছযা্দন কোন কাজ করা চলবে না। জগীশচন্দ্রুকে শারীরিক 
কারণে দাজিলং যেতে হবে। নীলরতনবাবুর অনুরোধে জগদীশচন্দ্র 
দাঁজলং গেলেন। উঠলেন নীলরতন সরকারের বাড়ী 019) 20৩7-এ। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ, এই বাড়ীতে বসেই জগদীশচন্দ্র শেল গবেষণাকেদ্দ্র তৈরীর 
পাঁরকঞ্পনা করেন। এর পর থেকে প্রাত গ্রীচ্মে জগদীশচন্দ্রকে দেখা ষেত 
দাঁজীলং শহরে। সে সময় শুধু জগদশীশচন্দ্ুই নন, বহু বখ্যাত ব্যান্তরাও 
[নিয়ামত দাঁজীলং ষেতেন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নলরতন সরকারঃ 
গগনেন্দ্ুনাথ ঠাকুরঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাসচন্দ্ু মনত, ভুপেন্দ্বনাথ দত্ত, জেন 
শীল, অধ্যাপক মনমোহন ঘোষ, রথনন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম । এরা প্রায়ই, 
চালিত হতেন । নানা বিষয় 'নয়ে আলোচনা করতেন। নানা শিক্ষাম.লক 
বন্তুতারও বন্দোব্ত হতো। সেইসব আলোচনার চিন্ত তুলে ধরতে গিয়ে 
অধ্যাপকদেবেন্দুমোহন বসু (জগদীশচদ্দ্রের ভাগিনেয়) পরবস্তরকালে বলেছিলেন, 
“১৯১৯ সালে ইয়োরোপ থেকে ফিরে এসে আম দাজিশলংয়ে এই দলের 
কাকলাপ দেখোছলাম । দুটি স্মতি আজও আমার মনকে উদ্বেলিত করে ৪. 
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প্রথমটি একটি বন্তুতা। বন্তুতা মহেঞ্জোদারো আঁবস্কারের ওপর। বন্তৃতা, 
দিয়েছিলেন মনেঞ্জোদারোর আবিষ্কারক আমার কলেজের সহপাঠগ রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় । সেই নিবাঁচিত সমাবেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও 
জগদীশচন্দ্রের বৈঠকখানায় বস্ত:তা শুনতে এসোছিলেন। জগদশশচন্দ্রের সেই 
প্রাকএতিহাসক ভারতীয় সভ্যতা নিদশ“নের স্থানে যাবার পাঁরকজ্পনা সার্থক 
হয়েছিল চার বছর পরে। যখন তানি ১৯২৭ সালে লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের আধবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন । সেই সময় প্রত্বতাত্ববক বিভাগের 
ডেপুটি ডাইরেকটার জেনারেল রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহান হর*পা পর্ধটনেরও 
ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই দলে জগদীশচন্দ্র ও অবলাদেবীর সঙ্গী ছিলেন 
অধ্যাপিকা মিসেস কমপটন, সতোন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা এবং আমি । 

কিছুকাল পরে রাশিয়ার বালটিক স্টেট থেকে বিখ্যাত শিল্পী অধ্যাপক 
নকোলা রোরিখ জগদীশচন্দ্রের গ্‌হে আতাঁথ এসে এসোঁছলেন। সেই দলে 
তাঁর স্তী এবং দুই পুত্র দাজালংয়ের লেবঙে অবাচ্থিত “হারমিটেজ কুটীরে”” 
কয়েকমাস অতিবাহিত করেন। দলটি মঞ্চো'লিয়া এবং তিষ্বতের মালভুমির 
মধ্য দিয়ে ভারতে এসেছিলেন । তারা যখন জগদ”শচন্দ্রের সাথে দেখা করতে 
আসেন তখন তাদের সঙ্গে আমার পাঁরচয় হয়। তারা এসেছিলেন ঘোড়ায় 
চেপে পায়ে ছিল বুট জ্‌তো। দেখে মনে হলো ছবির মতো। আমাকে 
যখন তারা নেমস্তন করলেন, আমি থুশী হলাম। যখন দেখা করতে গেলাম। 
অধ্যাপক রো'রিখ তাঁর সবেমান্র শেষ করা কতগুলি চিন্রশিষ্প দেখিয়েছিলেন 
যার মধ্যে ছিল অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক মঙ্গোলয়ান ক্যাম্পের রান্রকালীন দশ্য ॥ 
যেখানে প্রাতি চিত্নে একটি সাদা ঘোড়া হে*টে যাওয়ার দৃশ্য ছিল। এটি 
মঙ্গোলিয়ান পৌরানিক উপাখ্যানে গৌতম বৃদ্ধের দ্বিতীয়বার আগমনের চিন্তন ।” 
প্রসঙ্গত উল্লেখ, অধ্যাপক রোরিখ ১৯২৩ সালে নিউইয়ক্ণ শহরে 7২০৩71০]। 
1405911] গ্রাতিষ্ঠা করেন । ১৯২৮ সালে জগদীশচন্দের ৭০ তম জন্মদিন 
উপলক্ষে হিমালয়ের ওপর তাঁর নিজের আকা ছবির একট বই উপহার হিসেবে; 
পাঠান। বইটির প্রথম পাতায় তানি লেখেন ঃ 
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বইটর মুখবন্ধ [হসেবে এক চিঠিতে বলেন? 
10621 911 0888.015, 

99৬618] 1110195 11) [11 00018 ] [01010110160 ১০ 11011019৫ 
1081706৪521) 65810100169 01 109 90119017)0116-5*****, 10 
1115 70811011116 ০৮৪1 10111110 9০0 01 0) 8111091৩ 1661185 100. 7) 
20711121101) 01 ০0 ৬0110, 

1050 ০01:010119 5০8 
বি. 7২061101 

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দিরের স্বপ্ন দেখোঁছলেন বহ্‌ বছর আগে । ১৬৯৭ 
সালের জানুয়ারী মাসে, প্রথম রয়্যাল সোসাই টিতে বন্তুতা দেওয়ার সময়। 
সাধারণত দেখা যায় অত্রীত সংক্গপ যখন বাস্তবের মুখোমাখ হয় তখন 
সংকজ্পের সামর্থে ঘাটাতি পড়ে । 'কস্তু জগদীশচন্দ্রের কাছে তা হ'ল বিপরীত । 
[তিনি সমঞ্ত জীবনের কষ্টাজত সণ্য়কে একন্রিত করে বিজ্ঞান মান্দর গ্রাতিষ্ঠার 
কাজে হাত দিলেন। আশীবাদ ও শভেচ্ছা চেয়ে চিঠি পাঠালেন 
শৃভান[ধ্যায়দের। অধ্যাপক ভাইনসংকে বললেন, দেশের ভাবীকালের 
অনাগত বিজ্ঞান কম্ঁরা যেন তাঁর মত অসহায় অবচ্থার সম্মুখীন না হয়, সেই 
লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি বিজ্ঞান মান্দর প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। তিনি 
আরও বললেন, “আমার স্তী ও আমি এই গবেষনাগারের জন্য সর্বস্ব দান 
করছি।” 

প্রস্তৃতি পর্বের শেষলগ্নে বন্ধু রবান্দ্ুনাথকে আমোঁরকা যেতে হয়। তিনি 
সেখান থেকে জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন, “তোমার বিজ্ঞান-মাঁন্দরে প্রথম সভা 
উদ্বোধনের দিনে আমি যদ থাকতে পারতুম তা” হ'লে আমার খুব আনগ্দ 
হ'ত। বিধাতা যাঁদ দেশে ফিরিয়ে আনেন তা” হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান- 
যজ্জশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে একথা মনে রইল। 
এতদিন যা তোমার সংকজ্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সহঘ্টর দিন এসেচে। 
কিন্তু এত তোমার একলার সংকম্প নয়, এ আমাদের সমচ্ত দেশের সম্কছপ, 
তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চলল ।॥ জাঁবনের ভিতর দিয়েই 
জঁবনের উদ্বোধন হয়-_তোমার প্রাণের লামগ্রণকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের 
সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে--তারপর থেকে সেই চিরস্তন প্রাণের প্রবাহে আপানই 
সে এগিয়ে চলতে থাকবে ।-*******তুমি যে মন্দ্ুষ্টা ধাঁষর মত তোমার মগ্ঘকে 
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ওপরের চিন্রাট প 


পাতার ছাব। তাতে বস্তু বিজ্ঞান মান্দর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীতটি প্রকাশিত হয়। 


বস্স বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসবে ছোট্র একটি পযান্তকা প্রকাশিত হয়। 


তর পেন তি ৫ তি 
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অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছ, এর জন্য বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পর্ণ 
আঁধকার ঈশবর তোমাকে 'দিয়েচেন। সেই আঁধকারের জোরে আজ তুমি একলা 
দাঁড়িয়ে তোমার মানস পদ্মের উপরে বিজ্ঞান-স্বরস্বতীকে দেশের হৃদয় পথের 
উপরে প্রতিষ্ঠিতা করচ। তোমার মন্ত্রের গুনে, তোমার তপস্যার বলে দেবা 
সেই আসনে অচলা হবেন-*******" | 
১৯১৭ সাল। নিজের জন্মদিন ৩০ শে নভেম্বর তারিখে এতিহাসিক 
বন্ধু বিজ্ঞান-মদ্দির প্রাতষ্ঠার উৎসব শুর হল। বিজ্ঞান মান্দরের সদ্য নামত 
বন্ত:তাশালায়। অনষ্ঠান শুরুতে বস্তা মণ্চের নীচে দাঁড়য়ে সমবেত কন্ঠে 
ধ্বানত হ'ল বস্তু বিজ্ঞান মান্দরের জন্য রবাশ্দুনাথ রচিত সংগশত'টি__ 
“মাত মন্দির প্‌ণা--অঙ্গন 
কর মহোজ্জবল আজ হে! 
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে'-**' 
মণ্াটর ডান পাশে তামুফলকে জগদণচন্দ্রের হস্তাক্ষর অনহসরনে লেখা-- 
“ভারতের গোধব ও জগতের 
কল্যাণ কামনায় 
এই 'বিজ্ঞান মান্দির 
দেবচরণে নিবেদন কারলাম” 
শলীজগদীশচন্দ্র বস্গু 
১৪ই অগ্রহায়ণ) 
সংবং ১৯৭৪ 
ঠিক সন্ধো ছ'টা। জগদীশচন্দ্র তার ভাষণে বললেন, “বাইশ বংসর 
প্‌বে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সৌঁদন দেবতার করুণা 
জশবনে িশেষরূপে অনুভব করিয়াঁছলাম। সৌঁদন যে মানস করিয়া 
ছিলাম তাহা এতাঁদন পরে দেবচরণে নিবেদন কাঁরতেছি। আজ যাহা 
প্রাতষ্ঠা কারলাম তাহা মাঁন্দর ; কেবলমান্র পরীক্ষাগার নহে" [ক 
সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মান্দর গ্রাতাচ্ঠত হইল? তাহা এইযেঃ 
মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, 
সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভুর হইয়া থাকে। 
সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু যাহায়া কম“সাগরে 
ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রাতিকল তরঙ্গাঘাতে মৃতকজ্প হইয়া অদ্টের নিকট 
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পরাজয় স্বীকার কারতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল 
তাঁহাদেরই জন্য-"-*.*"" রঃ 

“বলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সৃক্ষ যন্ত্র নিমাঁণও এদেশে 
কোনাদন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শহানয়াছি। তখন মনে হইল, যে 
ব্যস্ত পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা পাঁরতাপ করে। অবসাদ দূর 
কাঁরতে হইবে, দুবলিতা ত্যাগ কাঁরিতে হইবে । ভারতই আমাদের কর্মভূমি, 
সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে । তেইশ বৎসর পূবে অদ্যকার দিনে এই সকল 
কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভাবষ্যতের 
জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথ- 
প্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধাঁরয়া একাকী প্রাতাঁদন প্রাতকূল 
অবস্থার সাহত যুঝিতে হইয়াছিল। এতাঁদন পরে তাহার নিবেদন সাথক 
হইয়াছে ।” 

“******যে-পকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আম এই মান্দর প্রতিষ্ঠা করিলাম 
তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাঞ্চ হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য 
বাক্ষণাগার নিমাণণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়; আর এইরূপ আতি 
বিস্তৃত এবং বহমুখাঁ জ্ঞানের বিস্তার ষে আমাদের দেশের পক্ষে অসপ্ভব, একথা 
বিজ্ঞজনমান্রেই বালবেন। কিন্তু আমি অসপ্তাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমান্ত 
বি*বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি ; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম । “হইতে 
পারে না” বাঁলয়া কোনাদন পরান্মূখ হই নাই ; এখনও হইব না। আমার যাহা 
নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কাষে'ই নিয়োগ করব । রন্তু হস্তে 
আসিয়া ছিলাম, 'রিস্ত হস্তেই ফিরিয়া যাইব ।***--*৮ 

অন্ঠান শেষে সমবেত সুধামণ্ডলণ উঠে দাড়ালেন। হাজার কণ্ঠে গাওয়া 
হলো; “জনগন মন-আধনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা” সঙ্গীত । সভা 
শেষ হলো “বন্দেমাতরম” ধানর মাধ্যমে । 

'কিছযদিনের মধ্যেই বসু বিজ্ঞান মান্দরের ছান্্ুদের উদ্দেশ্যে জগদাঁশচধ্দ্রু এক 
ভাষণে বললেন, “*****জীবন সত্বন্ধে একটি মহাসত্য এই যে, যোদন হইতে 
আমাদের বাঁড়বার ইচ্ছা দ্থা্গত হয় সেইদিন হইতেই জাঁধনের উপর মৃত্যুর 

ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা । যেদিন হইতে আমাদের 


*্জগাদীশচন্দের এই বস্তুতার ইংরেজী রূপাঁট “16 ৬০1০৩ ০1 [16৮ 
শীর্ষক বন্তৃতারূপে খ্যাত হয়। 
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বড়ো হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সৃন্নপাত 
হইয়াছে । আমাদগকে বাঁচতে হইবে, সয় কাঁরতে হইবে এবং বাড়তে 
হইবে। তাহার জন্য 'ি কাঁরিয়া প্রকৃত এম্বধ" লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্তে 
সেই দিকে লক্ষ রাখিবে |” 

***-**এজন্য কেবল অল্প কয়েকজনকে আহ্বান করিতোছি, দুই-এক 
বংসরের জন্য নহে; সমস্ত জবনব্যাপণ সাধনার জন্য। "*'মানাসিক শান্তুতেই 
জীবনের চরমোচ্ছৰাস। দেখ, তাহারই বলে এই পণ্য দেশ সঞ্জীবত 
রাহয়াছে । সেবা হ্থারা, ভান্ত দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা মানুষ একই হ্থানে উপনীত হয়। 
তোমরাও তাহার একটি পথ গ্রহণ করো 1" 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বস্ত্র বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম ছাত্ররা ছিলেন, গুর:প্রসন্ন 
দাস, সুরেন্দ্রচন্্র দাস, নরেন্দ্রনাথ 'নিয়োগী, বশীশ্বর সেন, জ্যোতপ্রকাশ 
সরকার, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রন্দ্র দে; ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও 
সতোন্দ্রচত্দ্র গুহ । 

কোন কিছ প্রাতিষ্ঠা করা কাঁঠন। কিন্তু তার সবল স্থায়িত্ব রক্ষা আত 
দ্‌রহ ব্যাপার । বিশেষতঃ যেখানে কোন পরাধীন দেশের নাগারক দাবী করে 
বসেন, প্রাতিষ্ঠানের পরিচালন সামাতর সদস্য হতে প্রাথমিক যোগ্যতা হল 
সদসাকে দেশের সন্তান হতে হবে । জগদখশচন্দ্র বিজ্ঞানাগার প্রাতিষ্ঠা করেই 
প্রথমে একটি তত্দাবধায়ক সমিতি গঠন করলেন । সমিতির সদস্য হলেন; 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রনাথ বস্ুঃ জুধাংশুমোহন বসু, সতাীশরঞ্জন দাশ 
( দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাতা) ও জগদীশচন্দ্র নিগে। কিছদনের মধ্যেই 
[বিজ্ঞান মাঁন্দরের কর্ম ধারাকে 'বাধসম্মত করার জন্য তত্তাবধায়ক সামাতি 
একটি 'নিয়ামকমণ্ডলী গঠন করলেন । এই নিয়ামক মণ্ডলীর সদস্যরা হলেন 
জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবলা বনু, নীলরতন সরকার, 
সুধাংশুমোহন বস্তু, সতীশরঞ্জন দাশ, প্রাণকৃষ্ণ আচাষ+ বনোয়ারশলাল চৌধুরাঁ। 
কোন ইংরেজ প্রাতানাধ 'নিয়ামকমণ্ডলীতে নেওয়া হলো না। বরং ঘোষণা 
করা হলো, বিজ্ঞান মন্দিরের কোন ব্যাপারে সরকারের কোন কত্ত“ত্ব থাকবে 

'না। এছাড়াও জগদীশচন্দ্র এক আছি পারষদ গঠন করে বললেন-_ 
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[বিজ্ঞান মান্দিরের কাজকর্ম চালাতে আরোও অনেক অথের প্রয়োজন । 
সরকারের তরফ থেকে ভারতসচিব এক চিঠিতে জানালেন, কিছ? অথ সাহাযা 
হয়তো বিজ্ঞানমাম্দরকে দেওয়া যেতে পারে ; তবে তা দেওয়া হবে, জনগণের 
তরফ থেকে কি পরিমাণ সমর্থন ও আর্থক সাহায্য আসে তার 'ভাত্বতে। 
জগদীশচন্দ্র আবেদন জানালেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে । বললেন, “আমার 
স্বোপাজতি অর্থে পরিকপ্পনার প্রারথামক পব' শুরু হয়েছে 'মান্র। এই 
মন্দিরের ধৈজ্ঞাঁনক কমণধারাকে আম বহ্‌দর প্রসারিত করতে চাই, তারজন্য 
প্রচুর অথের প্রয়োজন ।” 

অর্থ সাহায্যে সামিল হলেন দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ । রাজামহারাজা 
ব্যবসায়ণ, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দীনদারিদ্র কেউ বাদ গেলেন না। 
এদের মধ্যে কাঁশমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচদ্দ্র নন্দী, মহারাজা গায়কোয়াড়। 
বোমনজা, মৃলরাজ খাটাউ-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া £এাগয়ে 
এলেন মহাত্মাগাম্ধী ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা । জগরীশচন্দুও থেমে 
রইলেন না। অথ“সংগ্রহের জন্য জানুয়ারী ১৯১৮ সাল থেকে শহর; করলেন 
ধারাবাণহক বন্তুতাদ।নের ব্যবস্থা । সেই সাথে বৈজ্ঞানক পরীক্ষা প্রদর্শনের 
ব্যবস্থাও ৷ (টাকিটের মান ধার্য হল ২৪ টাকা, ১২ টাকা, ৮ টাকা ও ৪ টাকা। 
আর একটা বস্ততা শোনার জন্য দ? টাকা ও এক টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; 
আজকের এই অপসংগ্কাতির যুগে অবাক লাগে বিজ্ঞানের বন্তৃতা ও পরাক্ষা 
দেখবার কোন টিকিটই পড়ে থাকতো না। বিজ্ঞানমশ্দিরের বন্তুতাকক্ষে 
বন্তৃুতা শুরুর অনেক আগেই বস্তু বিজ্ঞান মান্দরের সামনের রাস্তা গারপু্ণ 
হয়ে যেত। দেখা যেত শৃধ্‌ মানুষের ভাঁড়। ভগড় সামলাবার জন্য 'বিপ্লবী 
পালন দাস ও তাঁর সহযোগীরা হিমসিম খেতেন। এই ধারাবাহক বস্তুতা- 
গুঁলর মধ্যে 419 [00%019903” 4[175151919  17181)1,” 001501521 
8610810156065$ 01 1801613” “91)000 [05181771055 ও 41109181৩00010 
75659005901 01805” আজ অমর বন্তৃতাগচ্ছে পাঁরণত হয়েছে। এই 
বন্তৃতামালা ছাড়াও জগদীশচন্দ্র অর্থসংগ্রহের জন্য অন্য একটি ব্যবস্থা করলেন ॥ 


5.  ০৫০এ২০০৫, ধ:4 প্২০০্প 44525 ০1,০৮2 বীর ঢা 
রি জি সিি শিতঠে 
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বটি বি? শি শস্ত্ 
এসি রা ভন ভি ৮৫৫১ (০৪০41478347 ২. 
21 ডিক 0৯৮ 01৮০০৮৫০৮৫৫ ৮ £4.45755 ০ 1. 
(২১ 
৬ রে বি 1৮০ ৮৫১৮০ চাহি রন 8৮22 | 2০০৫ ৭, 
১ ৬185৮ পণ জাকাত, টিটি টা ৯৮৮6 ৫ /৫। 
, নিক, ৫ 4২ 2০1714০০০৯৫ 2 $6. ০৫ ৫০৫11 
এ ৪০০০৫৫০ $ দি রস 6০5৫ 
৮ ৯৮ সা ৬ ৩০০ কি 7 পু ৮5? কেন ৫০০ ৫৭ 
৫০৮৫ রদ বেছে 2০৯০৫ ৮৮৮০ ৪৮ ছা /484০10 1৫০০৮ ০৫০6. রা 


6০০৫2 কে (৫5 তত টু রগ /₹ ০০৫4 

৮০৯৪০ প. 0৮০৮ 842 ০৮ 05 পপি ৩৪০০০: পাও ০ ও ৫ 

০ 

০২9০০ ৮৮৫ ৯ ঠপসি ৩৫6. তিল পাঠা পেরি ০৫ 2 ৫০৫৫ হা ২৯৪ 
৮০ ৫ পদ পক ভিসির তক দ্ধ (৭ 
৬51০৯ রঃ £6. ০৫6 উদিত ০8১) চা পি কি, ০১০০৫ পচ. 

৪৮৮৮5 পৃ) ৪5৮ ৯০ পরপর ৬৬টা পিক পিতা এর্ক 4, 
1 ই ৫5৮ হক উল পাদ পতি তি 6৮০৫০৫ €৮০০ টা 


৫৯ মণ সন 4 / সত 44 কোটি, ৫, & ৪ ০৫, ০২৫-০৮৯৪স । ধু 
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ৃ ৮০৮,৮০০ এলি ৮৮৯৮ (পিলার, পক 8৮৮৫০ রর ঠা 
টি রী (০ 
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দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দির দানের এতিহাসিক বস্তার পাণ্ডুলাপ। 


ভারত?য় বজ্ঞানচচা'র জনক জগদীশচন্দ্র ৬৫ 


বললেন, বিজ্ঞান মান্দরের আজাবন সদস্য হিসেবে এককালীন ৫০০ টাকা ও 
“],10ি £১550০196” হিসেবে ২৫০ টাকা বিজ্ঞানমন্দিরকে দান করলে আজাবন 
বসু বিজ্ঞান মান্দিরের সমজ্ঞ অনুষ্ঠানে দটি আমন্ত্রণপন্ত্র ও বিজ্ঞান মান্দির থেকে 
গ্রবেষণা পান্তকা প্রকাশিত হলে একটি করে পাকা পাওয়া যাবে । দেখা গেল, 
এতেও বেশ কিছ? অর্থ সংগ্রহ হলো । 

এরই মধ্যে জগদীশচম্্ রওনা হলেন বোম্বাই ও পুনা শহরে। উদ্দেশ্য, 
বিজ্ঞান মান্দরের জন্য কিছ অর্থসংগ্রহ। সঙ্গে নিলেন 'বিভন্ন বৈজ্ঞানিক 
পরাক্ষার ষন্বপাতি। 

এই উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধন “০৪৪ [17018 কাগজে লিখলেন, 4%11 
21101905810 00100. 0 01911) %311 0958.0151) 25 8 ০০010011021) 
০09০৪056119 15100 ০0201 009 ০01 61) 6169195 3০19107515 01 006 
ড/0110 ০৪ ৪ 11106 ৮111 ০0116 %%1)01) 1715 015০0৮61195 ৮111 
19৬০1] 0101)196 [109 11101501165 01 0176 ৬/০110. 1106 805০ 11750117166 
91 0810019 15 ৫6801190. 10 111 ৪ 8168 01906 10 (1)6 /0110. 
ব0/ 1015 001 0116 01012010501 11715 8169 010 10 1৮6 (176 
10018] 9০016170150 ৮110 11850811160 (119 0100 01 11019 ৪11 ০৬৪] 
(6 ৬/০0110 501) ও ৮61001076 85 111 160০090৫ (0 07৩ 1)011001 9100 
81019 ০ 80008.” 

নাগপুর মেল এসে থামলো বোম্বাই শহরের ভিষ্টোরয়া টার্মিনাস ম্টেশনে। 
জগদীশচন্দ্র ও পত্রী অবলাদেধীকে স্বাগত জানাতে অগাঁণত ছান্রশীশক্ষক ও 
সাধারণ মানুষ আগে থেকেই জ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ২১শে জানংয়ারশ 
১৯১৮ তারিখে বন্তুতার 'দিন ধার্য হল । রয়্যাল অপেরা হাউজে । বন্ততা শুর 
আগে শ্রোতাদের সাথে জগদীশচন্দ্রকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বাল গঙ্গাধর 
তিলক বললেন, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কাষকলাপের জন্য শুধু আমরা 
ভারতবাসীরা গার্বত নই, সমচ্ত পাঁথবী তাঁর জন্য গার্বত। জগদীশচন্দ্র 
*[0%15016 [18170 শীর্ষক বন্তূতাটি পরীক্ষা সহযোগে শ্রোতাদের সামনে 
তুলে ধরলেন। বন্তুতা সম্পকে উচ্ছমসিত প্রশংসা করতে গিয়ে ২৫শে 
জান:য়ারী 1, 80108% 010021019” কাগজ লিখল, “**.**ুছ 105 
03016011017 11795 ০16 108৫ 10 1001509 11) 01) 010110901800 [15116 


এ বছরই জগদখশচন্দ্রুকে 311 উপাধি দেওয়া হয় । 
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৬৬ ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদীশচন্দ্র 


515 0101910 11095 06 11165116210]. [,81£0 50109 00 0)01199 
616 1169090 (0 91781019 11161) (0 08115096106 ৬০01 80 25 (0 ০৪ 
66106010191 0 10100611 00009 2100 11161] 117008016$---**৮ প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, এই বন্তৃতা উপলক্ষে বন্ধ বিজ্ঞান মাঁ্দরের জন্য উঠোছিল পঞ্চাশ হাজার 
টাকা। এই অভাবনায় সাড়ায় তৎকালীন *[ব1001 70101” পান্তকা বঙ্গ 
বিজ্ঞান মান্দিের চিন্ত সহযোগে “৮1611 ০1 £0০০1508০” নামে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাতে তাঁরা লেখেন। £105 090916 01 73010198১-- 
[00109 /010191] 2100 ০1)1101911---108%6 1095 01191116217 21 8৫%900 01 
5173. 05 8955 800 180 8056. 0100 0০6৫1 21011010150 ! 10 
০011) 7২5, 50,000 2&% 01191601016 | %/5 1076 111) 258 চ%/12810 
10 501610065 90 10 1700 19811$9 1106 ড/11011619 011)19 (07206 [ 
801) 110 910611051981 1185 19501 79010 16001090, 173720 911 
18889015179 01850 (106 701008% ৮/015101101918 01 10100/19086, 
018৮0 1116 73086 2২6998101) [11051110006 1১৮ 

এয়পর জগদীশচন্দ্র বন্তৃতা দিলেন ০9206) [001৬67510-তে । বন্ততার 
বিষয় ছিল “0016 0111”, এই বন্তৃতায়ও অনেক টাকা উঠল। জগদীশ- 
চন্দ্রের এই বোম্বাই' সফর সম্পকে" মন্তব্য করতে গিয়ে পয়লা ফেব্রুয়ার 
4১559018160 7৮79১ 01 11019-র প্রাতানাধ লিখলেন। “৩11 7. 0. 30563 
৮1511 1785 ০৬০০৫ 0005100181919 00011051851) 9100176 1189 6000806৫ 
51106551060 01 70100898100 & 110006 01 70607016 ৪16 ৫911 
৬19101176 1)110**১১, ্ 

২/শে জানুয়ারী পদনা শহরের ছাত্রসমাজ জগদণশচদ্দ্ুকে সম্বর্ধনা 
জানালেন। সম্বর্ধনা উপলক্ষে কার্‌কাষ মশ্ডিত রৌপ্য আধারে 'সিজ্ফের 
কাপড়ে মদদ্রুত আচাধ বন্দনা জগদীশচদ্দ্ুকে উপহার দেওয়া হয়। উপহার 
পত্রাটর মাদ্রনের ভার নিয়েছিলেন পুনা শহরের “আব 'ভুষণ প্রেস” । উপহারটি 
, আজও জগদীশচন্দের যণ্াগারে রাক্ষিত আছে । তাতে লেখা; 
০ | 


[01. 311: 38£80151) 0811018705৩ 17, [0.9০, 
11010016081 


০০ 179৬ 019960 এ$ ৪ ৫9০0 069 01 81811100৩ 9) ০০02117% 


ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচার জনক জগদশীশচন্দ্র ৬৭ 


-810011850 05 (1015 6৮6101105 11 769$001156 (০ ০1 1)0171919 16065. 
ড/6 216 21810 01 016 1101100)61916 ৫61081005 00 001 [016010105 
(1106, 9110 (116 1070/19089 19619116175 ০1 56098 ০0৫ 01159010121. 
চ২9%০16000 200 06০0 90151)10 01 1116 001 06116 ৪ 580160 ৫29 
ড/111) 1100190) 50005005১৮০ 18106 006 00001601015 ০0? 085108 ০0] 
[650890058 1০ 9০**** 3০] 11009056 [08101011510 1088 ৫016 29 
107101) 10 0100681 900] 10818 10 05 28 001 079810658 11) 1109 
16817) 06 9০101106, ৭0 108৮6 ৫60109650 01)9 1)90-681179 
81085 018. 11-11170 (0 1116 11081901861] 012. £1621 10120101081 
[10)6০115 ৪. 52011906 ড/0111)% 0? 2. 17610, ০৮. 179৬9 ৮1110102660 
৪150 01)6 ৫8960 90111109111 01 1110 [00191] [1011)09 115 01000100911 
১৪৮০ ৮৮01101 88117 65 0109018110)108 26 1116 0109101106 061600010% 
91176 [২6562101) [05016000118 109 01500991165 17806 2 006 
11050115916 %/91 81 0209 900106 016 1010106709 ০01 0116 ৬০11৫. 
185 59 185 0106 1109119 ০0£ 1100651]% 65016581116 (179 1001৩ 
1000 91600981 ১০1 10500010100 15 117 9 00 081000) 219 
১0061015 [0] 1১09০909) 1110 215 ০802010 01 01006108 0010 1, 
11] 8150 160991$0 %/9100076 701) 900 8110 0109 21 198512 চিত 
৪100105 95 5111] 516 9 50 066৮ 95 11061] 06100 901 20৫. 
[60616 10519119101], 8 ০] 1)9105 ? 

হা) 00001015100 ৮০ [6917৮810619 1019 (0 006 4১110151000 21210 
/০ 1928 116 9 98016 500. 10 11 1981156 21] 001 10985 
-৪০০০০ 5০০] 11501100101, 21710. 108106 11 0106 08216 01169621011 
8150 0005 8811) 01: 001 ০0130৮01106 10019 0116 00511010011 
01106119 11610 ৪৪ (116 (6201)61 01 11)6 1০110, 
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1918 


৬৮ ভারতীয় বিজ্ঞানচচা“র জনক জগদণশচন্দ্ু 


এবার কলকাতা ফেরার পালা । ফেরার আগে জগদীশচন্দ্র তাঁর এই সফর" 
সম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন; “আমার এই স্বপ্পকালীন ভ্রমণের সময় 
পশ্চিম প্রদেশের বাভন্বি সম্প্রদায়ের জনগণ জামার প্রত যে প্রভূত পাঁরমাণ 
দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন তার জন্য উপযায্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে 
কঠিন। আম অচেনা আতিথি [হিসেবে এসেছিলাম, কিন্তু 'বিদায়লগ্নে আমার 
মন একান্ত আপন পুরোনো বন্ধুবিচ্ছেদ বেদনার অন[ভুতিতে আচ্ছন্ন ॥ ধনী- 
দারিদ্র নির্বিশেষে এবং এমনকি ছান্রসমাজও আমার বিজ্ঞান মান্দরের প্রতি খুবই 
উদার সমর্থন জানিয়েছেন। আমার জীবনের কমপ্রয়াসের মূল ভরসা হ'ল 
ব*বাস ও আশা । বোদ্বাই প্রদেশে ভ্রমণের ফলে এই দটর ওপর আস্থা আরো 
অনেক বেড়ে গেল ।” | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ; বোদ্বের রয়্যাল অপেরা হাউজে ও ধারাবাহক বন্তততা 
মারফং প্রাপ্ত টাকা ছাড়াও বসু বিজ্ঞান মন্দির দ্থাপনার উদ্যোগ থেকে ১৯১৮ 
সাল পযন্ত জগদীশচন্দ্র বিপুল অঞ্থসংগ্রহ করতে পেরোছলেন। এই অর্থ 
সংগ্রহের তালিকা তান নিজে প্রন্ত;ত করোছিলেন। তালিকাটি জগদী শৃচন্দ্ের 
ব্যান্তিচারত্রের দিক থেকেও অনুধাবনষোগ্য । দানের অংক দু'লাখ টাকা থেকে 
একটাকা পধষস্ত ছিল। কিন্তু তান কোন দাতাকেই অবহেলা করেনান। ' 
তালিকাটি প্রস্তুত করেছিলেন টাকার"'অংকের ভিত্তিতে নয়। প্রাঞ্চ তারিখের 
ভিত্তিতে । প্রসঙ্গত উল্লেখা। জনসাধারণের দানের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি 
বলোছলেন; & 17016 (01086 (0০19৫ 106 090101/ ০8010 [1007 90119 
8111 810061005 01 099 ০509) [9110511069১ 61101095178 11091111016 
০0001001101) 101 (1069 $6:%1০6 01০00 ০010017/010 00001119110.” 
£ ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রাঞ্চ দানের একটি সংক্ষিপ্ত চত্র £ 
১৯" এস আর: বোমনজাঁ এক লক্ষ টাকা । 
২. মুলরাজ খাটাউ (মুলরাজ খাটাউ জগদণীশ 
চল্দুের বিজ্ঞান মান্দরের জন্য অন্যন্ত টাকা 
লগ্নী কয়োছলেন। শর্ত 'ছিল। লগ্মীকৃত 
টাকাঞ্ধ শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ বস্তু 
শবজ্ঞান মান্দিরের প্রাপ্য ) ১২ হাজার ২২১ টাকা 
১২ আনা ৯ পয়সা 
[তখনকার পয়সার হিসেবে] 
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মহারাজা মনীন্দ্ুচন্দ্র নন্দী দই লক্ষ টাকা । 
মহারাজা গায়কোয়াড় ৬২৫০ টাকা 
নয়ামুত বার্ধক) 

৫. জনগণ ও ছাত্র সমাজের দান 

(বিজ্ঞান মাদ্দরের প্রথম মুখপন্রে 

প্রত্যেক দাতার নাম ও আর্ক 

সাহায্যের পারমান মুদ্রিত আছে) ২১,১৮৯ টাকা 
৬. বোম্বাই সফরের সময় জনগণ ও 

ছাত্র সমাজের দান। 

(বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম মৃখপন্ে 

দাতার নাম ও আর্থিক সাহায্যের 

পারমাণ মদ্রুত আছে) ৪৩,৪৩৫ টাকা 


এইসব দান ছাড়াও দান হিসেবে তিনটি . নিয়মিত ছাত্রবাত্বর উল্লেখ রয়েছে 
মূল দানের তালিকায় । 

ইতিমধ্যে জনগণের অভুতপব সাড়ার পারিপ্রোক্ষিতে সরকার কিছুটা 
সহানভূতি-সম্পন্ন হয়েছিলেন। এবার বস্ু বিজ্ঞান মান্দর প্রসারণের জন্য 
সরকার গবেষণাগার সংলগ্ন আরও কিছু জামর ব্যবচ্ছা করে দিলেন। সেই সঙ্গে 
ফলিত গবেষণায় জন্য সিজবোঁড়য়াতে কিছু জাম । ছশট ছান্নব:ত্তও সরকারের 
তরফ থেকে দেওয়া হলো। কলকাতা কপোর্রেশনের মেয়র মিঃ পাইন ঘোষণা 
করলেন? বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরকে কোনাঁদন পোরকর 'দিতে হবে না। এবার 
জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মান্দরের মুখপন্র প্রকাশের কাজে হাত দিলেন। বললেন, 
বিজ্ঞান মন্দিরের নিজস্ব প্রথম মুখপত্র শগ্রই প্রকাশিত হবে। বছরে দুবার ॥ 
আর তার মানও রয়্যাল সোসাই'টির প্রকাশত মুখপন্রের সমগোল্রীয় হবে । 
জগদীশচদ্দের অনুরোধে মুখপত্র প্রকাশনার দায়ত্ব সরকার গ্রহণ করলেন। 
কিন্তু সেই সঙ্গে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে জানালেন; এর পরবত* আর্থিক 
সাহায্য অবশ্যই 'নিভ“র করবে জনগণের তরফ থেকে বিজ্ঞান মণ্দির আরও কত 
পাঁরমাণ আর্থিক সাহায্য পাবে তার ওপর । 

জ্ঞান মন্দির প্রাতগ্ঠার প্র থেকে জগদাীশচন্দ্রের বাকি টা মাঝে 
কথনও কম, কখনও কিছ: বেশী সরকার” সাহাষ্য এসেছিল। তাতে বিজ্ঞান 
“মন্দিরের কমমধারা ব্যাহত হয়নি। তবে দেশের জনগণ ও বিজ্ঞানী সমাজের 
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'অকৃণ্ঠ সমর্থন বরাবর একই রকম ছিল। , জানা যায় তখনকার পর্ন-পান্তুকায় ও. 
চিঠিপত্রে ॥. ১৯২৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁরখের “৪1০” পান্রিকায় বস্তু 
বিজ্ঞান মা্দরের কায-বিবরণা বর্ণনা প্রসঙ্গে পান্তকা সম্পাদক লিখেছিলেন, 
শু)6 [91176 1৬10018061 7810 ৪ (11966 (0 911 এ. 0. 39995 80171৬9- 
17161705252 90191161610 ৮7011072069 210%/001 01? 01০ 7303০ 
11151010069, 01056 8150 0180 [17019 009569565 1001. 01 8168 00110 
8191116:-৮ ১৯২৬ সালের আগন্ট মাসে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সরকারী 
অর্থ সাহায্য বাড়িয়ে দেবার জন্য লগ্ডনের বিজ্ঞান? সমাজ ভারতের গভন'র 
জেনারেলকে এক চিঠিতে বলেছিলেন, * 4 %৩01010) 01161910016, £9 
01655 019 0010107) 0180 11)৩ 0০0%1010011 01 111019, %/111 06 
৮/911-201590 [0 ০0170006 800 91910 15 83515091109 [01 1119 
52081051090) 01 0106 [115010009--*- 1 স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে 91 00116২ 
11617105017, (79155109006 0 7২058] 99019150১78. ঢ* 91811106 
(21965550101 চ২০৮৪]1 9০9০191 ), 91, 12165 [71820] 7, ২. 9.১ 1,014 ূ 
হ২৪016101) [. 7২, 9.১ 911 01161 1,086 7, [9.১ 91] 90, 01811 
ন)010500 ([168100190, [২0521 3০০1০ 01159010109) ছাড়াও আধো 
অনেক প্রাসদ্ধ বিজ্ঞানীরা ছিলেন। এ সব চিঠিপত্র ও সংবাদের পাঁরপ্রোক্ষতে 
সে সময় সরকারী অর্থসাহাধ্য বাড়োন। যাঁদও ১৯২১ সালে বন বিজ্ঞান 
মান্দরকে বাংসারক এক লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করে তদানীন্তন ভারত 
সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল ভাঁবষ্যতে ।অর্থ সাহায্য বাড়ানো 
হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই এক লক্ষ টাকা অন:দান মঞ্জর ও ভাবষ্যতে আরও 
অর্থ সাহায্যের প্রাতশ্রাতর কারণ সম্পূ্ণভাবেই 'ছিল সে সময়ের প্রচণ্ড 
জনমত । জানা যায় ১ঙ্লা আগণ্ট ১৯২৯ সালে ০2 ৬109$কে লেখা 
জগাদশশচদ্দের এক চিঠি থেকে । তিনি িখোঁছলেন, “-..*-819 1600015 ৪ 
€1)6 [11019 071০6 (1920) 11061 0119 7১195106709 ০1 [1,010 7391600] 
₹/28 80 61986 ৫. 50009955, 01790 1179 11860 99016121% 01 5026 820 
1013 009001] 0810110)00319 8£1960 10 £081:210066108 ৪ 09111211011 
। 81010091 110061121 8976 %101)000 20 0010016100১, ৃ 
বছর কয়েক বাদে ১৯৩১ সালে ভারত সরকার এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন 
জগদাীশচল্রকে। চিঠিতে বলেছিলেন, অনিবাধ" কারণে বিল্ঞান মান্দরের, 
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আর্ক পাহাযা কমানো হবে। সংবাদ খবরের কাগজেও বোরয়েছিল। 
প্রাতবেদনটির শিরোনাম ছিল, “০ বণ 10 90998 হাব৪শা- 
1015” | জগদীশচন্দ্র দুঃখ করে রবম্দ্রনাথকে লিখোছলেন, 

১০ই অন্টবর ১৯৩১১ বন্ধহ9****-****** আমি নানা কারণে মিয়মান আছি। 
সরকার হইতে খবর আসিয়াছে যে জ্ঞান 'বিস্তারের জন্য যাহা প্রাপ্য ছিল তাহ৷ 
কাটা যাইবে ।__কারণ তাহা সখের ব্যাপার মান্র। আমার অনেক করিবার ছিল 
তাহা এখন অসম্ভব হইল ।” 

গেদিন এই সমস্যা মোকাবিলায় প্রথম এগিয়ে এসোছলেন বস্ বিজ্ঞান 
মান্দরের ছাত্র ও কমারা। তাঁদের প্রাতানিধি হিসেবে শ্রীগ্‌রংপ্রসন্ন দাস ও 
শ্ীস্থুরেম্দ্রন্দ্রু দাস এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্ুকে লিখেছিলেন, 

১১ই আগণ্ট ১৯৩১, স্যার, বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক ছান্নরা সরকারের 
অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সচেতন আছে । এই অবস্তা থেকে অব্যাহত 
লাভের জন্য তারাও চনম্তত এবং আপনার গাঁহত সহযোগীতা করিতে বদ্ধ- 
পাঁরকর । তাঁহারা এই অবস্থার পারপ্রোক্ষতে যেকোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত এবং এ বিষয়ে সব্দা আপনার সহানভূতি ও উৎসাহ প্রার্থী । 
আমরা আপনাকে আরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করিতেছি, বস বিজ্ঞান মাঁম্দরের 
গৌরব রক্ষা কারবার জন্য আমরা দ প্রতিজ্ঞ ।” 

বিজ্ঞান মন্দিরের প্রীতি বৃটিশ সরকারের এই অনদার নীতির কারণ সম্ভবত 
একাটই । জগদীশচন্দ্র কোন অবস্থাতেই বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালন 
সামাতিতে সরকারী বা কোন ইংরেজ প্রাতিনাধকে অন[প্রবেশ করতে দেনাঁন। 
তিনি বিশ্বাস করতেন, পরাধীন, দেশে বিজ্ঞানের গবেষণা স্বায়ত্বণাসনের 
ভাঁত্ততৈে করা উচিত। বৈজ্ঞানিক আবিস্কার আর আমলাতদ্লের লালাফতার 
ফাঁস এক সাথে চলা সম্ভব নয়। 

জগদীশচন্দ্র এই বিদবাস তাঁর বাভন্ন সময়ের চিঠিপন্রে পাঁরস্ফুট।.৫ই মে, 
১৯২২ তারখে শিপ্পপতি ম:লরাজ খাটাউয়ের এক চিঠির উত্তরে জগদীশচন্দ্র 
1লখোঁছলেন, “আপাঁন সহজেই অনুধাবন কারিতে পারিবেন যে আমি বিজ্ঞান 
মান্দিরের জন্য কতটা চিন্তিত। কারণ দেশবাসীর ইচ্ছা বিজ্ঞান মন্দির যেন 
চিরকাল সরকায়ের নিয়ন্তাধধন না থাকিয়া স্বাধীনভাবে জাতাঁয় উন্নাত সাধন 
কাঁরতে পারে। যাঁদ ইহাকে আমাদের চেষ্টায় চিরস্থায়ী না করিতে সক্ষম হই 
তবে খুবই অসম্মানজনক হইবে ।***-*৮ 
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ত্দানীস্তন কংগ্রেস ওয়ারাকং কামটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযমনালাল বাজাজের 
লেখা চিঠি সম্পকে একটি মন্তব্য করতে গিয়ে বন্ধু বিজ্ঞান মান্দিরের পরিচালন 
সামাঁতকে জগদীশচন্দ্র বলোছিলেন। “এই মন্দিরটি আমি প্রাতগ্তা করিয়াছি এই 
উদ্দেশ্যে ষে ভারতীয়রা বিশ্বের বিজ্ঞানের উলন্লাতিতে বিশেষ ভুমকা গ্রহণ 
কাঁরবে এবং নতুন নতুন বৈজ্কানক আঁবস্কার করিতে সক্ষম হইবে। আমি 
[ব*বাস কার এই বিজ্ঞান মান্দরের সাঁত্যকার উন্নাতি সাধন সম্ভব হইবে যাঁদ 
ইহার পাঁরচালন ব্যবচ্থা ভারতীয়দের ছ্বারা হয়। সরকারী 'নয়ন্রণের মধ্যে 
আবদ্ধ হইলে ইহার গবেষণার উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটিবে। আঁধকাংশ দাতারা 
িশেষভাবে এই মতে বিশ্বাস । : প্রকৃতপক্ষে সমন্ত দাতাদের শর্তই ছিল--বজ্স 
বিজ্ঞান মন্দিরের পারচালন ব্যবস্থায় কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। 
রাজ্যের সাঁচব এবং তাঁর পাঁরষদরা যখন এই শীবজ্ঞান মান্দরের জন্য 
“ইমাপারয়াল গ্রাণ্ট” অনুমোদন কারয়াছলেন তখন তাঁহারা ইহার পাঁরিচালন 
ব্যবস্থার স্থায়ত্ব শাসন মেনে নিয়োছলেন। আম বিজ্ঞান মান্দরের পাঁরচালন 
সমিতিতে এই নীতি রক্ষা কারবার জন্য অরুরোধ কারতোঁছ।” 

১৯২৭ সালে পণ্ডিত মাতিলাল নেহেরুকে 'লিখোছিলেন,-- 

“৩০ ৮916 10110 91001) 60 851 1006 10 151 [61101 7 1 517911 
9০ 2120 (0 ৫0 $০,16 ০ ৮/11] 10111019160 1010 1010৬ 006 0931 
(176 (0 ০01016, | 

০08৮6 5901] 109 [105610066 8100 16811560 [79 1011101) 10 
70910618268, 10161112102] ০৫0086 01190101000) 6171116]% 01001: 
10191) 101190%0 8120 01091 [70190 2010101500110..,.., 

১৯১৪ সালের 'বিবপর্ধ টন শেষে ফেরার পর বসু বিজ্ঞান মান্দরের জর্নয 
অথ“সংগ্রহ, প্রাতিষ্ঠা ও নানা অফুরন্ত কাজে আমরা জগদশচন্দ্রকে ব্ন্ভ থাকতে 
দেখেছি । স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে আতীরিস্ত ব্যস্ততায় কি মহাবিজ্ঞানধর 
গাবেষণা সামায়ক রংদ্ধ হয়েছিল 2 ভাবলে অবাক হতে হয় ১৯১৮ সালের শেষে 
বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম মুখপত্র 1190580110105 01 119 7086 996281:01 
[05011516 প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেলঃ তাতে মোট একুশটি গবেষণাপন্ল 
প্রকাশিত হয়েছে । তার মধ্যে উনিশাট তাঁরপ;বগবেষণার সম্প্রসারণ । প্রকাশিত 
প্রবন্ধ্ঠাালতে জগদীশচন্দ্র সাহায্যকারী হিসেবে ছাত্রদের নাম উল্লেখ করেছিলেন, 
যাতে ছাত্ররা বিজ্ঞান মন্দিরের কাষ'ধারায় ধারক হিসেবে নিজেদের চিহ্িত 


ভারতণয় 'বিজ্ঞানচচার জনক জগদীশচন্দ্র ৭৩ 


করতে উৎসাহ হয়। বাঁক কাজ দ:টর মধ্যে একটিতে রয়েছে বিস্ময়কর এক 
আবিস্কার ও তাঁর বর্ণনা । আমাদের পূর্ববার্ণত 1980660 ০:650081800। 
অন্যাটি জগদণশচন্দ্রের কাজের একাটি কৌতুহলদ্দীপক সংযোজন । ফাঁরদপরের 
( অধুনা বাংলাদেশ ) “উপাসনারত খেজুর” গাছ । গাছটি লম্বায় ৫ মিটার ও 
চওড়ায় ২৫ সেঃ মিঃ । খুব সম্ভবত ঝড়ে মাটির সঙ্গে ৬০" 'ডাগ্র কৌিকভাবে 
গাছটি দাড়িয়ে ছিল। ঘটনাচক্রে গাছটির অবস্থান ছিল একট মান্দর প্রাঙ্গণে । 
সন্ধ্যায় নিয়মিত মন্দিরের ঘণ্টাধ্যানর সাথে দেখা যেত গাছটি ক্রমশ মাটির স্িকে 
নীচু হতে শুর করেছে। যেন নতমগ্তকে মন্দিরের বিগ্রহকে প্রণাম জানাচ্ছে। 
আবার ভোরে দেখা যেত গাছটি আগের অবস্থায় ফিরে গেছে । ঘটনার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে বহূলোক ব্যাপারটি দেখতে আসতেন | কেউবা আসতেন কৌতুহলাঁ 
হয়ে । আবার অনেকে আসতেন পুজোর উপাচার নিয়ে, দেবমাহাত্মাকে শ্রদ্ধা 
জানাতে ও মতত্যুপথযান্ত্রী রোগীর আরোগ্য কামনা করে । এতে তাঁদের মনস্কাম 
কতটা সফল হতো জানা নেই, তবে মান্দরের তত্তদাবধায়ক পুরোহিতের আয় 
মন্দ হতো না। জনরবে ধার্মিক" গছটির খ্যাতি যখন খ্যাতির উচ্চ শিখরে, 
ভাঁড় সামলান শ্রমসাধ্য ব্যাপারে পয“ঝসিত হয়েছে তখন ঘটনাটি জগদীশচন্দ্র 
গোচরে এলো । তান এই অলোকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয়ে এগিয়ে 
এলেন । অনেক চেষ্টার পর জগদণশচন্দ্র মা্দিরের মালিককে এ ব্যাপারে রাজী 
করাতে সক্ষম হলেন । তবে গাছটির এই অদ্ভুত আচরণের বৈজ্ঞানিক কারণ 
প্রমাণের আগে তাঁকে প্রমাণ করতে হলো, এই গবেষণার যন্ত ও যন্ত্র কেউ 
“ম্লেচ্ছ” নয়। আর তাছাড়া যাকে 'দিয়ে যম্র্ট “ধার্মিক” গাছটির সত্গে লাগানো 
হবে তান একজন ত্রার্মণ সম্তান। 
পরণক্ষায় অনেক অজানা তথ্য জানা গেল । বোঁরয়ে এলো এক আশ্চর্য 
তথ্য । জগদীশচন্দ্র বললেন গাছটি কোন সময়েই “নিশ্চল” হয়ে নেই। হয় 
নীচু হচ্ছে না হয়ত উ্চু হচ্ছে। মবোঁচ্চ উচ্চতার সময় সকাল সাতটা । তারপর 
গাছটি ক্রমশ ধপরে ধারে নশচু হতে থাকে । বিকেল ৩:১৫ মিনিটে সবচেয়ে নগচু 
হয়। তারপর আবার ধরে ধীরে উ্চু হতে থাকে । জগদাীশচন্দ্ু এই 'বিচিন্ত 
ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে নানা পরণক্ষা শুরু করলেন। এই 
অন:সম্ধানের প্রাথামক প্রয়াস হিসেবে তিনি খেজ:র গাছটির এই উত্থান পতন- 
বা চলন অন্য গাছেও হয় কিনা খধজ্জে দেখলেন । দেখা গেল ফাঁরদপূর থেকে 
শো মাইল দূরে হাওড়া জেলার সিজবোঁড়য়া গ্রামের একটি খেজুর গাছেও 


08 ভারতীয় বিজ্ঞানচচা'র জনক জগদণীশচ্্ু 


ঠিক এই ধরনের ঘটনা ঘটে । কিন্তু কাছাকাছি কোন মাঁণ্দর না থাকায় এর 
দেবমাহাঘ্য প্রচার হয়ান। জগদীশচন্দ্র বুঝলেন ফাঁরদপ,রের খে"জর গাছটির 
ঘটনা অনন্য নয়। উপলাব্ধ করলেন গাছের এই প্রাত্যহিক চলন পরিবেশের 
কোন কিছ:র 'নয়াত পাঁরবন্তনের সঙ্গে সম্পকর্যাত্ত ৷ বেশ 'িছ পরীক্ষার পর 
তিনি বললেন এই নিয়মিত পরিবর্তনাটির কারণ হলো পরিবেশে তাপের নিয়মিত 
হাস-বৃদ্ধি। ক্লমবম্ধমান তাপের সংগে সমতা রেখে গাছটি নণচু হতে থাকে ও 
তা্রমাত্রা কমতে থাকলে গাছটির মাথাও আস্তে আস্তে উচু হতে থাকে। তানি 
বললেন, গাছের এই চলন গাছটির শারাীরবতত্তীয় প্রক্রিয়ার উপর তাপের প্রভাবের 
ফল। গাছের মূলে মাটির নীচে চলে (9০051615915 8900০11), কাণ্ড 
আকাশের দিকে যায় (0980591% 8০০0:০01)। গাছটি ছিল বেশ হেলানো। 
তাই নিয়ম অনুসারে গাছটি তার মাথাকে অর্থাৎ কাণ্ডের অগ্রভাগকে রুমাগত 
উচ্চ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পারবেশের তাপবদ্ধি গাছের 
কাণ্ডের, মাথা উচু করার প্রবণতাকে 'বাধা দেয়। ফলে গাছের মাথা 
নীচু হয়। ঠা 

উাঁদ্ভদের ওপর তাপমাতার প্রভাব সম্পকে" জগদীশচন্দ্র আরও বেশ কিছ 
গবেষণা করেছিলেন। তারমধ্যে দুটি গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথম 
গবেষণাটি ফুল ও গাছের বদ্ধ সংক্ান্ত। অন্যটি সমাজের আর একাট কুসংস্কার 
দূরীকরণের প্রশ্নে । * 

শাগলাফুল রাত্রে ফোটে । 'দিনে ফোটে না। “কুম্‌দিনীর এই নিশি- 
জাগরণের” কারণ সম্পকে তখনকার বিজ্ঞানগদের কোন সুস্পন্ট ধারণা ছিলনা ॥ 
তাঁদের ধারণা সম্পকে জগদাীশচন্দ্ের মন্তব্য বড় কৌতুহলগ্দীপক॥ জগদীশচন্দ্র 
এক ভাষণে কৌতুক করে বলোছিলেন, “উ্ল্দল দনদ্রা ও জাগরণ সম্বদ্ধে গত 
অধণ্শতাব্দ+ ধরিয়া বৈজ্ঞানিকাদগের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। 
তাহাদের অনেকে মনে করেন যে ঘুমান বা জাগা উদ্ভিদের সম্পূর্ণ 
খেয়ালমা্ত। ূ 

কুমুদ রাপ্রে ফোটে এবং 'দিনে বন্ধ হয়--কারণ সে এইরপই করিয়া থাকে; 
আর পদ্ম দিনে ফোটে রাতে মদিয়া যায়, কারণ পদ্ম এ বিষয়ে কুমৃদের ঠিক 
উল্টা করে। একবার এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল-__ 

(তিল? সারষা চৈব উভয়ে তৈলদায়িকে। 
তপ“নে তিল দরকারং সারষা নাস্তি ি কারণে ॥ 
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তাহার উত্তর আ'সিয়াছল-_ 
ঢাকণ ঢোলকটৈব 
উভয়ে বাদাদায়িকে। 
গ।জনে ঢাক দরকারং 
ঢোল নাস্তি ষে কারণে। 
কুম্‌দ ও পদ্মের ফোটা না-ফোটা সঘ্বন্ধে অনেকটা এই রকমের কোঁফয়ৎ 
মিলিত ।” | 
এই ফুল ফোটার কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্নে প্রথমেই একটি চিন্তা জগদীশ. 
চন্দ্রের মনে এসোছল। শাপলার এই পাপাঁড় খোলা ও বন্ধ হওয়া পৃথিবীর 
আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ঘটছে কিনা? স্বাভাবিকভাবে ফোটা 
ফুলের পাপাঁড়গুলো যাঁদ ওপরের দিকে যায়. তবে ফুলটি বম্ধ হয়ে যাবে ॥ 
আর যাঁদ'নীচের দিকে নামে তবে ফুলটি আরও প্রস্ফুটিত হবে । মাধ্যাকর্ধণের 
উত্তেজনায় যাঁদ ফুলের ফোটা [নভ'র করে তবে ফুলটির মাথা নীচের দকে 
রাখলেই বিপরাতক্রিয়া দেখা যাবে । কিন্তু পরাক্ষায় দেখা গেল, শাপলাফুল 
সোজাভাবেই থাক আর উল্টোভাবেই থাক তাতে ফুল ফোটার সময়ের কোন 
হেরফের হয় না। অন্য আর একটি পরীক্ষায় দেখলেন, আলোর ক্রিয়ার ওপরও 
ফুলফোটা নিভ'র করে না। এবার জগদীশচন্দ্র তাঁর [019019] 0151087881 
যন্ত্রকে এই পর+ক্ষার উপযোগী করে শাপলাফুলের পাপড়ির ধারাবাহিক লিপি- 
চিত্র নিলেন। সেই সাথে একই যাঁন্র্ক ব্যবস্থায় ধারাবাহিক তাপমান্রা পার- 
বন্ত'নের লিপিও। দেখা গেল শাপলা ফুলের ফোটা ও বন্ধ হওয়া একমাত্র তাপের 
প্রভাবেই হয়। পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন, দিনের বেলায় যাঁদ শাপলাফুলের 
কুশড়র চারদিকে রান্রের তাপমান্রা বজায় রাখা যায় তবে 'দনেও শাপলাফুল 
ফুটতে পারে ॥ এই গবেষণার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলোছিলেন, “একখণ্ড লোহকে 
সমলম্ব একথণ্ড তাগ্রের সাহত সংলগ্ন করিয়া উভয়কে উত্তাপ দিতে আরম্ত করা 
হইল; তাপে উভয়েই বাড়বে, কিন্তু সমতাপে তান সমলম্ব লৌহ অপেক্ষা আধক 
বাড়ে। অথচ প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক বাঁড়বার জো নাই বাঁলয়া ফলে সমস্তাট 
ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যাইবে, যেটি বেশী বাড়ে সেইটি থাকিবে বাহিরে, যোট 
কম বাড়ে সেইটি থাকবে ভিতধে। সেইরূপ গাছের একদিক যাঁদ আর একাঁদক 
অপেক্ষা বেশ বার্তে তবে গাছটি বাঁকতে থাকিবে, পাতার একাঁদক আর দকের 
অপেক্ষা বাড়লে পাতাটি ধনুকের মত হইবে। 
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বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্যের সাহত গাছের বৃদ্ধির কোন সম্পর্কআছে কি-না 
দেখিবার জন্য নবানমিত “ম্যাগনেটিক ক্লেস্কোগ্রাফ” যাহা অত্যাধক শান্তিশালী 
“অনুবীক্ষণের দৃষ্টির” অতাঁত গাছের বাদ্ধকে কোটিগুণ পাঁরবার্ধত 
কাঁরয়া চোখের সম্মুখে ধরে, সেই ক্েস্কোগ্রাফে একাট গাছ বুসান হইল; গাছ 

“তাহার সাধারণ অবস্থায় বাড়িতে লাগিল। ঠাণ্ডা বরফজল চারদিকে দেওয়া 
হইল। দেখিতে দেখিতে উহার বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এইবার 
বরফজল ফৌঁলয়া গরমজল দেওয়া হইল। গ্াছু তাহার সহজ অবস্থা অপেক্ষা 
আঁধকতর দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল। 

বাঁহরের উত্তাপে কুমূদের পাপাঁড়ও বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু এই পাপাঁড়র 
বাহিরের সবুজ দিকটা ভিতরের সাদা দিকটা অপেক্ষা বেশশ কমণীয়। সুতরাং 
বাহিরটা ভিতর অপেক্ষা বেশন বাড়বে, ফলে সমন্ত পাপাঁড়টা ধনুকের আকার 
লইবে--সবুজ দিকটা থাকিবে বাহিরে, সাদা দিকটা থাকিবে ভতরে। সুতরাং 
ফুল্লাট একেবারে মুদিয়া যাইবে । দিনে ফোটে এইর:প একাট ফুল লওয়া হইল, 
দেখা গেল পাপড়ির ভিতরটা উহার বাহির অপেক্ষা আঁধক কোমল, সুতরাং 
এক্ষেত্রেও পাপাঁড়টি বাঁকবে। তবে এবার উহা উল্টাদিকে বাঁকবে। ফলে 
বাহিরের উত্তাপের প্রভাবে উহা আরও খুলিয়া যাইবে । স্ুতরাং একই উত্তেজনা 

যে ভিন্নঙ্াতীয় পহছ্পকে বিভিন্নরূপ প্রদান করে তাহা কেবলমাত্র তাহাদের 
আভান্তারক গঠন বৈচিত্রের ফলে”। 

এ পযায়ের অন্য গবেষণাটি হল একটি আম গাছকে নিয়ে। গাছটির 
অবন্থিতি 'ছিল কলকাতার কাছেই । খবর এলো আম গাছটির এক'টি ডাল থেকে 
ক্লমাগত ফোঁটা ফোঁটা জল নীচে পড়ছে । শুধু দিনের বেলায়, রাত্রে নয়। এ 
'ব্যাপারে গ্রামবাসীরা আতাঙ্কত। তাঁদের ধারণা ঘটনা গ্রামের পক্ষে অমঙ্গল- 
সৃচক। যেহেতু এই “কাঁদুনে আমগাছটি” গ্রামের আঁধবাসীঁদের কাছে অমঙ্গল- 
মৃচক তাই এ গবেষণায় জগদীশচন্দ্রুকে কোন সামাজিক বাধার সামনে পড়তে 
হলো না। 'তিনি বেশ কিছ পরীক্ষার পর ধললেন, গাছটির ডালের ভেতরের 
থাঁনকটা অংশ কোন কারণে পচে গিয়েছে । পচা জায়গাটিতে গাছের ক্ষরিত 
রস জমা হয়ে বাকলের কোন সর: ফুটো দিয়ে রস ফোটা ফোঁটা নীচে পড়ছে। 
এতে গ্রামবাসীর আতাঙ্কত হবার কোন কারণ নেই । এই রস শুধু দিনে 
বেরুবার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, দুপুরের উত্তাপে গাছটির বাকলের 

সজীব কেষের সারুয়তা বেড়ে যায় ও তাদের পাম্বচাপে বেশী পরিমান রস 
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পচা জায়গাটতে জমা হয় ॥ সেই রস উপচে নীচে পড়ে । ক্রমশঃ পড়ন্ত দিকেলে 
তাপমান্না কমলে এই রস উপচে পড়া বদ্ধ হয়। ৰ 

১১১৮ সালের শেষ থেকে মাস কয়েকের মধ্যে বেশ কয়েকাঁট গবেষণাপত্র 
ছাপা হল রয়্যাল সোসাইটির মৃখপত্রে। রেশীরভাগই জগদশশচদ্দ্রের নব 
আঁবস্কৃত বিস্ময়কর 1981010 0:০5০০৪1৪] যণ্তের পরী ক্ষালম্ধ ফলাফলকে 
কেন্দ্র করে। এ পধাঁয়ে জগদীশচন্দ্র গাছের আলোকান_বাতিতা নিয়েও কাজ 
করেন। তখনকার বিজ্ঞানশদের ধারণা ছিল গাছের কাণ্ড ও মূলের আলোর 
অনুভুতি ভিন্ন । গাছের কাণ্ডে একদিক থেকে আলো দিলে কাণ্ড ক্রমশ 
আলোর দিকে লয়ে আসে কিন্তু শেকড়ে আলো দিলে ভিন্ন প্রাতিক্রিয়ায় শেকড় 
[বপরণতগামণ হয় ॥ কিন্তু কাণ্ড বা মূলের অগ্রভাগে যাঁদ চারাদক থেকে সমান- 
ভাবে আলো ফেলা যায় তবে গাছের কোন অংশই বে+কে যায় না। তাঁরা আরও 
লক্ষ্য করেছিলেন অনেক সময় গাছের কাণ্ডে একদিক থেকে আলো দিলে কাণ্ড 
আলোর [বপরীত দিকে বে*কে যায় এ শেকড় আলোর দিকে আসে । উদ্ভিদের 
এই পরস্পর-বিরোধী কাষকলাপের কোন ব্যাখ্যা তখন জানা ছিল না। এ 
[বিষয়ে জগদাশচন্দ্রের গবেষণা নূতন কতগুলো সিদ্ধান্ত খখজে বার করলো । 
[তাঁন বললেন, মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে ষে উত্তেজনার সাঁষ্ট হয় তা মলতঃ 
অভিন্ন ॥ তবে আলোর উত্তেজনায় কাণ্ড বা মূলের চলন অনেকগুলো শতের 
ওপর নিভ“রশখল । যেমন মূল ও কাণ্ডের কোষ সমুহের সংবহতা (০০70০ 
' (15109), আলোর ত৭ব্রতা, সময় ইত্যাঁদ । তিনি আরও বললেন, আলোকরশ্মি 
যখন একাঁদক থেকে এসে মূল বা কাণ্ডের ষে বিশেষ অগ্রভাগে সরাসারি পড়ে 
সেখানে দুধর়নের উত্তেজনা সমষ্টি হতে পারে । প্রথমটি প্রত্যক্ষ উত্তেজনা ও 
অন্যটি পরোক্ষ উত্তেজনা । প্রত্যক্ষ উত্তেজনায় উদ্ভিদকোষের রসস্ফীতি 
(081610105) কমে । ফলে উী্ভদের এ বশেষ অংশে সঙ্কোচন দেখা যায় ও 
কোষের ব.ম্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় । আলোর উত্তেজনা প্রবাহের কোন ধরাবাধা নিয়ম 
নেই। উত্তেজনা ধীরগাঁতিতে কখনো লদ্ব আবার কখনো আঢুভাবে উদ্ভিদকোষে 
প্রবাহিত হয়। প্রবাহের গাঁতর হারও কোষের সংবহতা, আলোর তাঁবুতা ও 
সময়ের তারতম্োর ওপর একান্ত নিভ'রশীল। পরোক্ষ উত্তেজনায় উত্তেজনা 
প্রবাহের গতিবেগ খুব দ্রুত হয়। ফলে কোষের রসস্ফাতির পাঁরমান বাড়ে ও 
কোষের প্রসারণ ঘটে । সেই সঙ্গে বৃদ্ধির হারও বাড়ে । সুতরাং মূল বা কাণ্ড 
আলোর উত্তেজনায় কোনদকে বে"কে যাবে তা সং্পণভাবে নিভ'র করবে 
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বর্ধনশনল অংশে, (8০:08 1০8101) প্রত্যক্ষ উত্তেজনা না পরোক্ষ উত্তেজনার 
প্রাধান্য বেশী তার ওপর । জগৰীশচন্দ্র উপসংহারে বললেন, যদি দেখা যায় 
আলোর উত্তেজনায় গাছের কাণ্ড বা মূল আলোর দিকে বে'কে গেছে, তাহ'লে 
'বুঝতে হবে কাণ্ড বা মূলের অগ্রভাগের বদ্ধনশীল অংশের যে দিক আলোর 
শদকে পড়ে (8:0511091 600) সেখানে প্রত্যক্ষ উত্তেজনার প্রাধান্য আছে; 
অপরপক্ষে উল্টোদিকে (৫1521 ০10) পরোক্ষ উত্তেজনা আছে। প্রত্যক্ষ 
উত্তেজনার ফলে উদ্ভিদে সঙ্কোচন দেখা যায় ও পরোক্ষ উত্তেজনায় প্রসারণ ঘটে । 
'এই পরস্পর 'বিরোধগ উত্তেঙ্গনার সংযোগে কাণ্ড বা মূল আলোর ?দকে 
বে'কে যায় (05106 001৬8116)1 মূল বাঁ কাণ্ডের বিপধাঁত 'দিকে 
( 6280169 00121016 ) যাওয়ার অথ হল সরাসার অংশে (21095810081 
:01৫) পরোক্ষ উত্তেজনার প্রাধান্য ও বিপরাত দিকে প্রত্যক্ষ উত্তেজনার 
উপস্থিতি । অন্য একট পরীক্ষার লাহাযো গাছের আলোকান;বাততার ভিন্ন 
আর একটি প্রাতক্লিয়ার কথা বললেন। গাছের কাণ্ডে একদিক থেকে আলো 
“দলে প্রথমে কাণ্ডট আলোর দিকে ও শেকড় বিপরীত দিকে যায়। ক্মশ 
আলোর স্থায়িত্ব ও তাব্রতা বাড়ালে বে*কে যাওয়া গাছটি সোজা হয় ও ধীরে 
.কাণ্ডাট আলোর বিপরাত দিকে চলে যায়। গ্রাছের শেকড়ও 'বরূপ ভুমিকা 
পালন করে। জগদীশচন্দ্র এর কারণ হিসেবে বললেন, পরোক্ষ উত্তেজনার 
প্রভাব প্রত্যক্ষ উত্তেজনার ছারা প্রশমিত হয়। ফলে কোন উত্তেজনারই প্রাধান্য 
'থাকে না তাই গাছাট সোজা হয়। পরে ক্রমশ উল্টোঁদকে (91368] ৪0৫) 
প্রত্যক্ষ উত্তেজনার প্রাধাম্য বাড়ে। ফলে গাছের কাণ্ডটি আলোর উল্টোদিকে 
'বে'কে যায়। গ্রাছের শেকড় আলোর 'দিকে আসার ব্যাখ্যাও তিনি একই সৃন্ে 
ব্যাখ্যা করেন। 
প্রসঙ্গত উল্লেখা, বর্তমানে উদ্ভিদের আলোকানুবর্তিতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
“কাণ্ডের বা মূলের অগ্রভাগে উৎপন্ন এক ধরণের হরমোনকে (আঁক্সন) দায়ী করা 
হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, কাণ্ড বামূলের অগ্রভাগে অক্সিন তৈরী হয়ে 
'বঙ্ধনশশল অংশে নেমে আসে। কিন্তু উদ্ভিদের যে অংশে আলো পড়ে সেই 
অংশে হয় আক্সিন নষ্ট হয় কিত্বা সেখানকার আঁধকাংশ আক্সিন বিপরাঁত দিকে 
'চলে যায়। আসনের এই অসম বণ্টনের ফলে কাণ্ডের ক্ষেত্রে (01591 0170) 
'বৃঙ্ষি আধকতর হয়। এর ফলে কাস্ডের অগ্রভাগ "আলোর দিকে বে'কে যায় 
১029910৩ 79000011010 ০01%868৩) | কিসতু মূলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে 
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যে দিকে অক্সিনের পরিমাণ বেশশী সেদিকে বৃদ্ধি কম হয়। ফলে মূল আলো 
থেকে দূরে সরে যায় (৩৪০%০15 11000001০)। এর কারণ হিসেবে 
বলা হয় মূল কাণ্ডের চেয়ে অধিকতর স্পর্শকাতর ॥ তাই খুব অ্প পাঁরমাণ 
আক্সিনের উপস্থিতিতে বুদ্ধি বেশী হয় ও আক্সিনের পাঁরমাণ বাড়ালেই ব্‌চ্ধি 
হাস পায়। 

জগদীশচন্দ্রের এই সাম্প্রতিক আবিস্কারের ফলাফল ইয়োরোপে প্রশংসিত 
হচ্ছে--খবর এসেছে । জগদীশচন্দ্র অনুভব করলেন তাঁর এই নবলব্ধ মতবাদকে 
স্থায়শর্প দিতে প্রয়োজন ইয়োরোপ যাত্রা । কিন্তু সবে প্রথম বিশ্বধ শেষ 
হয়েছে। এ পারশ্থিতিতে ইয়োরোপ যাত্রা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে 
জগদীশচন্দ্র ভাবনাচিন্তা শর করলেন। অবশেষে তান ইয়োরোপে বথাযথ 
যাওয়াই যমুন্তিযস্ত মনে করলেন। লণ্ডন পেশছে উপলব্ধি করলেন এ পদক্ষেপ 
যথাযথ হয়েছে । জগদীশচন্দ্র প্রথম বন্তুতা দিলেন ইন্ডিয়া হাউজে ১৬ই 
[ডিসেম্বর তারিখে । বন্তুতার সঙ্গে নব আবিষ্কৃত ম্যাগনেটিক ক্রেছেকাগ্রাফ যন্তের 
বাঁভল্ন পরীক্ষাও দেখালেন । এই দিনের পরাক্ষা প্রদশ*ন ও বন্ততার প্রতিক্রিয়া 
জানা যায় তখনকার লশ্ডনের পান্রিকাগ্‌লোতে । ১৭ ডিসেম্বর ১৯১৯ 
তারিখের ৮010108805৮ কার্গজ লিখল, “911 1889.0151) 011810019. 
[30986 1)2.0 10181)9 1106516801108 01011055 00 151] 010 121)91151) 8.0161)09 
1) 006 ০০9৮1756০01 2 16010165 01. 1018106 11095191095 ৯/1)101) 11 
0611৬61:60 56516109% ৪ 106 [00019 910106১ 11) (116 7556005 01 
বা, 93810001) 1, 01000880 (960160815 0£ 86966 001 10019) 
800৫ ০016৪, একই তারখের 19811) ০1079201016 কাগজ জগদীশচন্দ্রে 
ব্তৃতা উদ্ধৃতি করে লিখলঃ 91 38890150 0910060 ০৫ 0186 075 
210৬0] 01 8 10189100৮৪৩ (1003 07206 ৩0059116070 (0 176 
711] 01016 5০৬61) 2100 95 9%0611015100115 10. 01315 ৫1160110101. 
165810 0 88110911016 ৫1509৬9119$ 0 ৬৪851 1111)010810106 10191) 
66 1789, 939 1196 05০ 01 606 0165908191)1), 1)6 ৪0090, 01916 ৮/৪5 
10 10690 10 ৬৪1 ৪ %/1)019 582500 ৪83 ৪ 01658171 (0 ৮/1010953 (116 
1650010 01 850911100105:** ১১৮ 

১৮ই ডিসেম্বর 11005 800০8101028] 90019161767) 1লথল, 9 


21030 91001116101 10181) 01 5016106 1000611) [7019 1185 [01000090 
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917 388801$1) 01091018 3095$6, 15 ৪2911 11] 01015 00901001 ) 8100 02 
[09509 8009111001) 1100 11, & 3. 3810] 10 00০ 00811 
£8%০ & 19061116 ৬10) ৫910017$018010105 2 (1) [11018 06106 010 1018 
01500৮91195 800 (106 011 01 1015 1২9898101) 11786100665 ৪ 
0৪10069:-.১১৮-০]0 2 56106151 801595 01 9৫0০8610119] 010811895 
11) 1718 1850 00111006171181 16001 11. 91081100050 11) 16$0০০% 
0 000156$ ৪ £10৬105 16008010101) 01 006 ০018117$ 01 90161106, 
11111561890 0 01৩ 90001110105 0? 90161709 11150601018, (16 
0169801010] 01৪. 78০010% 01901010006 11) (116 [01716151501 93011089 
(076 ০0100191010 01006 [২95৪1 [175610009 0? 9০161106 (11616, 0116 
| [090012110 ০01 9০16106 ০0001565 11) (100 7011180 66০, [01177912 
07/১৭০0]130 00117110985 9110২ 1/04101571 305975 179 
[বা 070াব17% ০0981807579. 106181521618505 
[01000 01? (116 1009$$98$1017 ০01 ৪ চি 16] 110 112৮4 88116 
%/01]10 ৬1106 1900£1316101) 10 00617 08910100181 16105 06 2.061%109) 
8110 11015 0110৩ 12015 50017815 0100]] [710110 00101018+--” 
পরবত্তী বন্তৃতা লীড্‌স্‌ বিশ্বাবদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয় 
মিউজিয়ামে | বস্তুতার প্রস্তুতিপর্ব শুর; হল। ইতিমধ্যে ১৭ই .ফেব্রুয়ারী 
এবারডন বিশ্যাবদ্যালয়ের উপাচার্য 5. /100011109175010 এক চিঠিতে 
জানালেন, 4১ 005 00966108 ০01 ০0৮0 30026511015 9৬০171180 16 9 


19501%6, 10 17% 2168 1099, 0 ০016: 508 00০ 171010018% [)98766 
01 [.. ], 0) 00 20০০0910601 9০001 81620 ০0918011001010115-***, 
২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 80108181) 110120 £550০190107 প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১১ নং 060786 987০-এ। এই সামাতর সভাপাতি শ্ত্রীভিঃ কে. 
গরমানাগমের অনুরোধে জগদীশচন্দ্র উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, জগদইশচল্দ্র ও অবলা দেবী সভায় ঢোকামান্ন উপাশ্থিত ভারতীয়দের 
মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞাঁনক জয়ধান্ত্াকে স্বাগত জানাতে 
সমবেত দ:'শোর বেশশ ভারতীয় ধিদ্দেমাতরম” ধ্থন দিতে থাকেন। কয়েক 
'মানটের জন্য,সভাঙ্ছল ছোট্ট একটি জাতীয় উৎসবে রূপান্তারত হর। ২৫শে 
ফেব্রুয়ারী'জগদশচদ্দ্র লাঁড'স: বিৎবাবদ্যালয়ে ভাষণ 'দিলেন। 
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অক্সফোড মিডাজয়ামের বন্তুতার ঘোষণা কাগজে বেরুল। ঘোষণায় বঙ্গা 
হল, “০ 21০ 2180 00 ০৪ 2619 €০ 8017011006 (179 009 ৫13610- 
£00151160 1100191) 9০161080150) 911. 0, 73059, 1195 001059119 (০ 
51৬6 & 1000110 16010016 10 9%1010. 1115 1906016 ৮4111 ০০ ৫911 ৮০160 
13091 015 20501065 ০6 (116 591১09০91 ০1 73019185১11) 0119 19166 
1,906016 1001) 80 0106 00151510% 217150007) 2 5-307.1৬. 00 
[70148 1%19101 5.) 

অক্মফোডের বন্তুতাও উচ্ছসিত প্রশংসা পেল । অক্পফোড ম্যাগাজিনে 
প্রশংসাসূচক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল। চারদিক 'থেকে প্রস্তাব উঠল 
জগদীশচন্দ্রকে রয়্যাল সোসাইটির সভ্য করা হোক। রয়্যাল সোসাইটির 
কাউন্সিলও জগদীশচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করলেন । ঠিক এ সময়ে বিচিত্র এক প্রশ্ন 
তুললেন সেই প্রবীন জীবাবজ্ঞানী অধ্যাপক ওয়ালার ও তাঁত মতাদশখ 
কয়েকজন বিজ্ঞানী । তাঁরা খবরের কাগজে এক বিবৃতিতে বললেন, যদ্ঘের 
সাহায্যে দশলক্ষগুণ বড় করে গাছের বৃদ্ধি মাপা মানুষের সন্ট যন্তে সম্ভব 
নয়। আর বদ্ধর যে তরুলাপ জগদীশচদ্দ্রের বন্তে পাওয়া যাচ্ছে তা 
নিশ্চিতভাবে কোন যান্ত্রক অপকৌশলের সাহায্যে দেখানো হচ্ছে । ভাবতে 
আজ অবাক লাগে এই উদ্দেশামূলক বন্তবোর পারপ্রোক্ষতে আশম্চর্যজনকভাবে 
জগদীশচদ্দ্রের প্রশংসাম,খর রয়্যাল সোসাইটি কাউন্সিলের সদস্যরাও বে'কে 
বসলেন। রয়্যাল সোসাইটির তদানীস্তন সভাপাতি হঠাৎ এক বিবৃতি প্রকাশ 
করে বললেন, প্রবীন অনেক জীবাবিজ্ঞানী এখনো ঠিক মেনে নিতে পারছেন 
না জগদনশচন্দ্রের যন্ত্রপাতি ও তাঁর পরীক্ষা । তাই জগদ+শচণ্দ্রকে রয়্যাল 
সোসাইটি কত্তুক 'নিয়োজত কমিটির কাছে যন্ত্রের সফল পরাঁক্ষা দেখাতে 
হবে। কমিটির সদস্যরা হলেন ৮195. 985115১, 917 ভি, 81888, 
[)01010817১ 13190101191) ও 1,010 [২9106181) | 

সদস্যদের মনোনীত স্থানে জগদীশচন্দ্রকে পরীক্ষা দেখাতে বাজী হতে 
হলো। যাঁদও ১১ই মা ১৯২০ তারিখে রয়াল সোসাইটি অব মেডাসিনে 
“19100 0174 4010081 [২680008০ শীর্ষক বন্তুতাকালে জগদীশচন্দ্র তাঁর 
যন্ত্রের সার্থক পরসক্ষা দেখান ও তা সব্চজনগ্রাহ্য হয়। একদিন নয়, বেশ 
কয়েকাঁদন ধরে জগদীশচন্দ্র বন্ধের নানা পরীক্ষা দেখালেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
জগদীশচন্দের এই ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র নিয়ে পরবস্তাঁকালেও প্রশংসামুখর 

গু 
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সমালোচনা কাগজে বেরিয়োছল । ১৩ই জুলাই ১৯২৯ সালের ১0০6101 
পাত্রকা বন বিজ্ঞান মান্দিরের কাষ“ধারা সম্পকে মন্তব্য করতে "গিয়ে বলোঁছলঃ 
০০০ /১]] 006 0110. 061997$ 0] 165 01//5108]1 ০1961006 01) 006 
00) 01 018106 116) 19101) ০০০০]$ ১০ 3101) [1901 01001 911 
88015 1060090 0106 01650081811 ১101) 15 009 101111010 () 
[18110080100 9০ 616 10816 10 0150611) 106 $000101 168০- 
(10715 00080111710 10 %65969016 1715$0065. ০৮ 2 ৮101৩ 106%/ 
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কাঁমাটর তরফ থেকে সরকারী বিব্‌তি প্রকাশিত হওয়ার আগেই কমিটির 
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প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 701 ঢ. 0. 70010180এর চিঠিতে জগদখশচন্দ্রের পদার্থ 


বিজ্ঞান ।ব্ষয়ক গবেষণার স্বীকীতির কছ? উল্লেখ আমরা দেখতে পাচ্ছি । এ 
বিষয়ে ইতালীয় বিজ্ঞানী 7:০1 [75067100 9. 885501) ও জগদাশচণ্দের 


ভারতীয় বিজ্ঞানচচাণ্র জনক জগদ শচন্দু ৮৩ 


১৯২৩ সালের পন্নালাপে তা আরও জুস্পন্ট। পন্রালাপে পদার্থাবদ 
জগদশশচন্দ্র যে মাকশণর প্‌বাগত-_-একথা সংশয়হীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে । 
কারণ মাকণন বেতারের পেটেন্ট নেন ১৬৯৬ সালে । পাঠকদের উব্দেশ্য সেই 
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এ চিঠির উত্তরে জগদীশচন্দ্র লিখোছলেন, 
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৮৪ ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচ“র জনক জগদীশচম্দু 
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৬619 6101 90915 
5৫/760.61100 ৯. 138১$০]॥ 
জগদনশচন্দ্ের ম্য।গনেটিক ক্রেমেকাগ্রাফ ও তার পরীক্ষা সম্পকে তদস্তকারাঁ 
কমিটির সুচিস্তত আঁভমত চৌঠা মে (১৯২০) লখ্ডন টাইমস: পান্তিকায় প্রকাশিত 
হয়।' এই প্রকাশত মন্তব্য ও তার পরবত্বী অবস্থা সম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে 


ভারতীয় বজ্ঞানচচার জনক জগদাশচন্দু ৮৫ 


জাঁগাদীশচন্দ্র ১১২৮ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে 909911817 পন্লিকায় অতীত 
বাধা 'বিপাত্ত সম্পকে বলতে গিয়ে বলোছিলেন, “****৮/া) 60001 2৪ 
(06161016 01700119105) ০ ৪ (50181011160 01 686 759119৬/ 0100৩ 
২০১৪] 9০9০16৮৮ 10011001116 511 ৬/11119]) 13808 210 911 ৬/111120 
73891155. 10016 10170] ০ 1106 ০0101916096 1610150. 11 0109 
“11098” 011৪9 4, 1920, (026 00695 ৬০15 880150160 0186 005 
57090] ০0176 [91810 2100 165 16$101756 10 31110)0190101] ৬15 
০0116001% 16001060 69 17 10500109105 20 8. 109.810101080101, ০01 
0176 00 16101011110] (11095. ]11759166 01 01)15 ০019271 518,60109176 01 
06171217951 90161001610 ৪011)0110195) 81910190581 [0615156611015 
10206 10 ০৪ 000 01) ৫610010807160 1806. 1৬5 9089 17 006 
0010101701)0 485 [01010860001 1106 70109050 01811011176 0176 
16801106 20017011019 (০0 ৮611 211 105 16501165০৯৮ 

১৩ই মে ১৯২০ সাল। রয়াল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের নাম চঢ়ান্তভাবে 
মনোনীত হল। ২০শে মে আনৃষ্ঠীনকভাবে জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটির 
সদসারপে বত হলেন। 


লশ্ডনে আরও দ: একটি বন্ততার পর জগদীশচন্দ্র প্যারিসে গেলেন । 
শরীর বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে ; সরবোর-এ ও শারটুর বিজ্ঞান কংগ্রেসে 
জগদীশচন্দ্র তাঁর যদ্দের পরীক্ষা দেখালেন। এ সব বন্তৃতায় অধ্যাপক 
ওয়ালার স্বয়ং উপাস্থত থেকে তাঁর সেই পুরোনো দালসী দলে বলেছুলেন, 
গাছের বৃদ্ধি এত বার্ধত আকারে নেওয়া মানুষের সূষ্ট যান্ত্ সন্তব নয়। কিন্তু 
উপাচ্ছত বিজ্ঞানীরা একবাকোো জগদগশচন্দ্রের আবিস্কার ও বন্তব্কেই সত্য বলে 
মেনে নিয়ো'ছলেন। . 

পরবতঁ ভ্রমণসূচী বালিন। কারণ তাঁর অনেক মতবাদ প্রীস্দ্ধ জান 
বিজ্ঞানী হেবারলা।ন্টের পরাক্ষালব্ধ ফলাফলের পারিপন্থী। সাবণ্জনীন 
স্বীকাতর প্রশ্নে জগদণশচগ্দ্র বান গেলেন। তাঁর বৈজ্ঞানক মতবাদ ও 
পরণক্ষাপ্রণালী শ্রদ্ধার সঙ্গে জামান বিজ্ঞানীরাও মেনে নিলেন। এই 
সফরের আন্তম লগ্নে ঝালিনি বোটানিক্যালগােনের অধ্যক্ষ 2০? ০০০৮০ 
জগদশচন্দর সম্মানে এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। বহ্‌ গণ্যমান্য জামা“ন 
বিজ্ঞান লে সভায় উপাদ্থিত 'ছিলেন। জগদীশচন্দ্র সাথে ছিলেন শ্ীমতণ অবলা 


৮৬ ডারত*য় [বজ্ঞানচচার জনক জগদাশচম্দ্ 


বস্থু ও ছান্ত জ্যোতিগ্রকাশ সরকার । নৈশভোজ উপলক্ষে 2:০1 171909118101 
বললেন) [116 81006 910 [10191 80111 10101) 1795 02119 60 105 00০ 
[00561110109 109120011951091 50504180101) 8110 111050061010,%/1)0119 
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£8953. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য? বানের এই বন্তুূতা সম্পকে পরবন্তা সময়ে 
জগদীশচন্দ্র বলে'ছলেনঃ [7 01061610016 ৮9100 10 7361111 ৬/101)000 1009010৩ 
2100 0109০ 11০01 [0 076 ০61601890 711%5101011081 11150110016 
81 1098117617১ 001951060 0৮০1 69 (176 01011101110 210. ৬০০11) [১1)%510- 
10151 17909119196. 1 ৬০৩ 1০5061৮0৫10 109190. 0010116$5 2.70. 
505010107 25 17176 00170 0]) 1116 /৯11160 00101711195 7 (196 
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কিছ; দিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র লণ্ডন িৎলেন। বিভিন্ন জায়গায় 
পরীক্ষা দেখাতে গিয়ে পথে কিছ যন্ত্রপাতি অগল হয়ে গেছে । বেশ কিছাাদন 
কেটে গেল যন্ত্র মেরামাতিন কাজে ও বসু বিজ্ঞান মন্দিলের প্রয়োজনে সরকারাঁ 
আমলা ও প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করতে । দেশেফেরার আগে 


ভারতীয় বিজ্ঞানচ5র জনক জগদীশচন্দ্র (৮৭ 


জগদীশচন্দ্র 96০০10701.এর 'ফাঁপ্পক্যাল সোসাইটি থেকে আগন্ত্রণ পেলেন। 
১দই সেপ্টেম্বর ১৯২০ সাল । জগদীশচন্দ্র 9:০০1)01) শহরে তাঁর মতবাদের 
ওপর বক্কৃতা দিলেন । বন্কুতা শেষে উপচ্থিত বিজ্ঞানীদের মৃখপন্র (হিসেবে 
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বললেনঃ [7 00৮ 178৬5 [09 1009৬69 ৪ ০99 ০ 01815 60 ৬০৮ 511 
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50179 085 2৮০১ ] 1090160 এ) 120 010 (১%1 30091 01 191)510ধ 211 
[1001)0 011461110৩0 0 1098611 & [0255866 (91117601780 501] 190 
২1)0৬/17, (1181 211 011108 0001 128 6119 10100811901 1[1010911 01 
10005 &১ 90 3709110110 00181188161017 [011৩] 001 ০190010 ৮4৪ % 93. 

[.861 011, ০০ 60111৩0 10 1115 ৪80 0০901 01 006 151%17% 
9001১. ৬০211 9.010176 1010 150001411181%  ০%001117)017681 
81011001165 9০. 18৬6 0109৫ --* 26 6৩ 58110 01710 ৮/০ 816 
01090 96105 ৪016 10 1611 508, 11191 9০৫ ৪16 &[ 707৩56শ 1] 0179 
০9711 %/11070 0116 71051 ৫911086 (01110101955 8486৩ 0611) ৬০114 
0৮001108060 (0. 18. 10118055010, 751011300179). 

০০ 1129 019613৫ 01) ৪ [01010680151 0117৬930168. 0191, 2174 
[1709০ 1০9 %০৮, 917 045..41১109 8 07950 19810/ 08:13 [01 5০1 
(95501700115 1600016 

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ ১১৯২১ সাল জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরলেন। 
তখনকার স্বদেশীষুগে যে কোন ভারতীয় গৌরব জাতীয় ভৎসবের রূপ নিত। 
এবারও দেশে ফেরা; পর দেশবাসীর মধ্যে বিপত্প ডংসাহ উদ্দীপনা দেখা 
যায় । জগদীশচন্দ্র প্রথমে সম্বধনা জানান হয় বোদবাহ শহরে । পরে 
বোদ্বাই থেকে ট্রেনে হাওড়া জ্টেশনে নামার সাথে সাথে কণ্কাতার সম্বর্ধনা 
শরু হয়। জানা ধায় ৫ই জানুয়ারী ১৯২১ সালের +]15 5০61%81 
পান্নকার প্রাওবেদনে । প্রাভিবেদনটির বর্ণনা মর্মস্পশা। প্রাতবেদক 'লিখোঁছলেন, 
ইত৬ত [10100 3 0101991 ১০5৪11) 96 910061)5 08116007511 ৮/2% 11 
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0195$010160 006 ৮৪ 5১৫, 91 1)0171917) 1)6805 81] 2115107151$ $110101)- 
1116 0161] 5181). 10 08001) 0106 0150 ৮15৬ ০1 016 08111,-৮, 3১ 001৩ 
(11761018119 10019016$ 1180 10909 01161 ৬০১ 1000 109 010৫ 
77010850 ৮41)010। ৮6 7001064 917 19%9,018590 99110801)1031%১ [0]. 
(01700101181 3056, 701, 03, 1. 00700110111) 101. 0১181790090 
89170$01801/98%2) 1). |. টব. 1২0১ 10]. 828] পাও টা 
[২2102191109 €1110101)66১ [১1111011081 0. 0. 73959) চ7101781 [নু ০. 
12108 -25 ৪70. 0017915. 

5 50010 85 1110 ])0%/10 73011021191] 08176 11 00 51611) & 
(1)1111 02550 (1010081) 00০ 17016 010৬৫ 8100 10 5001021990319 
08150 1010) 111 10 09906101116 01165 01 +7381706 1৬8081181) ১০০, 91] 
18£8015)। 091021019 ৬85 [1)61) 58911817060 97105010110 51)0005 01 
“38109 1৮1717187)”, চট, 3058 8]50 8006 ৮৪1 ৬/81001 ১111) 
5৬61৮ ০০৫ 81) 01)616 %/28 2 ৮61118016 11051. 90)011850 006 300 
06005 1050 001 ৪ 107101) 01 1116 291177091 ০91 110 21681 90161100151. 
*০* ০০৭ 91112890151) 010911019 & 1:80% 3056 5০9 1100 [11১ ০81 
80001 2 0081667 91 চো. 0097 20067 0176 0211) 31119080101 
1,000 011691****-, * 0100 81521 চি৪6016 01 005 17019 117176 ৮৩ 
(09011 983 610011615 ৫ 08601010981 21911. 110)616 ড/016 110 190 081 
70615 01) 11)6 70181001111 001 2109 1805 01 95001$ 25 21017161৮41) 
50911. 176] [116 0100675 ৫10 001 8০ 06১01) 01) 18261008] 019 
9138006 7$19121210”, [0৮851768119 91700101101 01 50111 79 
50110, 

২৫শে জানুয়ারী ১৯২১ সাল। কলকাতার টাউন হলে জগদ*শচন্দ্ের 
“,]২.৩* হওয়া উপলক্ষে এক নাগাঁরক সম্ব্ধ নার ব্যবস্থা হলো । উদ্যোস্তাদের 
প্রধান হলেন কলকাতার শোরফ: চ্‌নীলাল বসু, কাশিমবাজারের মহারাজা 
মনীশ্দুচন্দ্র নদ্দী, আবদুল রহিম, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ । অনুষ্ঠিত 
সভায় জগদশচন্দ্রুকে কলকাতার নাগারিকগণের তরফ থেকে একটি মানপর্ন প্রদান 
করা হয়। সভায় উপদ্থিত নাগারকবন্দকে মানপন্নটি পড়ে শোনান আশৃতোষ 
চৌধুরী । এরপর জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন," ০020৩ 1609761) 
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(0 1010%/ 2010) 109 0161005 01190 $0 পি 98০1 ৪১ (৩06 95815 
8209, [,010 61৮11) 1 15009217101017 01 075 01)551081 11651188010) 
60171606110 2৬০5 ৮/1)101) 176 10089705025 ৮০79 10019016810, 
ড/151)60. 0 707019086 179 101 ৪ 86110491710) ০01 017৩ [২০95] ০০16১ 
80] 00360 211 015 019115 0১ 19811186105 1196 0010 
2100 10198101196 9, 91176 11001018107 11 1116 016567৬৩০01 01811 
[1)551010951515 £ 
দেশে ফেরার পর প্রথমেই জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মাম্দিরের তৃতীয় ও চতুর্থ 
' গবেষণা পান্রকা প্রকাশের কাজে হাত দিলেন। কারণ দীঘ“ সময় ইয়োরোপে 
থাকায় ও যূদ্ধোত্তর নানা পারাগ্থাতিতে বিজ্ঞান মান্দরের গব্ষেণা পান্রকা 
প্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে । ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে গবেষণা পাত্রকা 
প্রকাশিত হল । পান্রকায় গাছের বাদ্ধি ও গাছের রস সঞ্থালন বিষয়ক কিছু 
কাজের প্রাধান্য পেল। এরপর জগদীশচন্দ্র দাঁজালং শহরে শৈল গবেষণা 
কেন্দ্ু স্থাপনার কাজ শুরু করলেন। মাত্র বছর খানেকের মধ্যে শৈল গবেষণাগার 
[নমাণের কাজ শেষ হলো, এ বিষয়ে 4, 12, 1922 সালের “সিভিল এণ্ড 
[মালটারী গেজেট” এসো সিয়েটেড প্রেসের খবর উদ্ধূতি করে বলল, 4911 3. 
0. 730956+8 7৮9%91)011 চ২০569101) 9120101) 11) 10811611106 15 100৬ 
90110101916) ৪114 %/111 0109০ 19 0৮ &7) 1110106 15010800101] 001 079 
প্রসঙ্গত উল্লেখ, 
জগদীশচন্দ্র এই শৈল গবেষণাগার তৈরীর ব্যাপারে প্রখ্যাত শিল্পপ্পাত 
যমুণালাল বাজাজ অর্থ সাহায্য করেছিলেন। জানা যায় 24শে মে 1922 
সালে লেখা ষমুনালাল বাজাজের এক চিঠিতে । বোম্বে থেকে তিনি জগদীশ- 
চন্দ্ুকে িখোছিলেন, “***আমি অত্যন্ত আনাম্দত। পাঁরচালন সাঁমিতিতে 
( বস্তু বিজ্ঞান মান্দর ) প্রস্তাবাট অনুমোদন লাভ করেছে ।*""দাজিণলং-এর 
জমি অধিগ্রহণের জন্য যে অথ প্রয়োজন তার জন্য বাকি দশ হাজার টাকা 
পাঠাইতোছি---৮। 
শৈল গবেষণাগার সংক্রান্ত কাজে ব্যন্ত থাকাকালশন সময়ে জগদীশচন্দ্ 
রবীন্দ্রনাথের একাঁট চিঠি পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখোঁছলেন,“বি*বভারতাঁকে 
এইবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করে দিচ্ছি । তোমাকে এর ভাইস-প্রেসিডেশ্টের 
'আসনে বসাতে চাই। সম্মত লিখে পাঠিয়ো। বেশী কিছ; দায়িত্ব নেই, 


5১ 


৩100 01116 01706] 0010 ০1111)005 ০0141619105" 


৯১০ ভারতীয় বিজ্ঞানচচাঁর জনক জগদীশচন্দ্ু 


কেবল তোমার নামের সঙ্গে যোগ না থাকলে চলবে না-সময় যাঁদ পাও এই 
সৃন্নে কাজের যোগও ঘটবে"-"” 

জগদাঁশচন্দ্র স্বাভাবিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের এই চিঠকে যথাযথ সম্মান 
দিয়োছলেন। কারণ জগদীশচন্দ্র বিশবভারতীর শৈশবকাল থেকেই ছিলেন 
একজন বিশেষে উৎসাহদাতা। এ প্রসঙ্গে বাভল্ন সময়ে রবা দ্দ্রনাথকে লেখা 
জগদীশচন্দ্র অল্প কয়েকটি চিঠির অংশ বিশেষ পাঠকদের সামনে তুলে 
ধরাছি-**। 

লপ্ডন, ৩০-এ মে ১৯০২, -**“তুমি নগর হইতে দুরে যে আশ্রম স্থাপন 
করিয়াছ সেখানে কবে আসিতে পারিব মনে মনে কল্পনা করিতেছি ।"* তোমার 
এই নৃতন গ্থানকির্প মনে কারতে পার না। আমার স্মৃতি শিলাইদহে 
আবদ্ধ । সেখানে কি ফিরিয়া যাইবে না? অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার 
যাইবে |-*-১, 

২৯, ৬. ১৯০৪, “**"সকুলের কথা শ্াযানয়া আম্বন্ত হইলাম । ***তাঁহারা 
সন্তানের শিক্ষার জন্য আমার পরামর্শ চাহয়াছিলেন। দেশী লোকদের জন্য 
& টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা বেতন 90. 508%161১এ ধাষ" হইয়াছিল । ইহাতে 
দেশীয় কন্তুপক্ষগণ পরম সৌভাগ্য মনে কারতোছলেন। এখন সরকার হইতে 
হুকুম আসিয়াছে যে দেশীয়দিগকে যেন আর না ভার্ত করা হয়। ***এখন 
কথা কোন: নেটিভ স্কুলে ছেলে দেওয়া যায়। হায়, এত অপধাচ 
রাজ ভন্তর এই পুরস্কার! তোমার স্কুলের উপর এখন অনেকের নজর 
পঁড়িতেছে। 

মায়াংতাঁতে একজন আমেরিকান আসিয়াছে, সে কলকারখানায় 'বিশেষ 
মজবৃত। আমার ইচ্ছা তুমি শীতকালে কয়মাসের জন্য তাহাকে নিমম্মন 
কারয়া স্কুলে আনাও 1"? 

(০/০0 7601 5. 71175 2110 09 
9, 7811 1%161]1) [,0700179 1901) 1[09০917091 1907. 

“-*"এখানে নূতন রকমের কল দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে তোমার স্কুলে ছোট 
৬ 01151)019 খোলা হয় ॥। ছোট কেরাসনের এঁঞ্জন (0006 1)0150 790ড/91) 
১৫০ টাকা মাত্র, আতি সহজেই চলে। 'বিদযাতের আলোর 28179 তাহার 
হ্বারা চালান যাইতে পারে, উহার জন্য আর ৫9 টাকা । আমার শিষ্য জরেশের 
সাহত তোমার স্কুল সম্বন্ধে সব্দা আলোচনা কার । ছোট /100110910 


ভারতণয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদণীশচন্দ্ ৯১ 


[.801)5 সপ্তবতঃ ২০৪ টাকার মধো পাওয়া বাইবে। &।৬ শত টাকা হইলে 
তোমার ৬/০1151,9) আরন্ত করা যাইতে পারে 1-৮ 
0/9 1701019 9. 8108 21৫ ০9, 
9, [১211 1৮811, 1,0179010 

২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯০৮, “***তোমার স্কুলের কথা সর্বদা ভাবি। এই 
তোমার প্রধান কায । এইরূপ মানৃষ গড়ার চেয়ে কোন কাজ শ্রেষ্ঠ হইতে 
পারে না। যদি ৬/9111700 করিতে চাও তাহা হইলে এখান হইতে সব 
খবর লইব। ১০০ টাকা হইলে বেশ ভাল হয়, ১০০০, হইলেও হইতে 


পারে |” 
৩1০ 7056, 168 3181019 91. 
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২০ নভেম্বর ১৯০৮১ “*-গানের পন্ভকে তোমার যে ছবি দেখিলাম তাহাতে 
একান্ত ক্রিম্ট হইলাম ।-**এই ভগ্ন শরীর লইয়া কতাঁদন যুঝবে? এ সম্মন্ধে 
আমারও স্বার্থ আছে মনে কারও । দেশে 'ফাঁরলে আমাকে ঘনঘন বোলপ:রে 
ও শিলইদহে দেখিতে পাইবে । তোমার স্কুল ও তোমার গ্রাম্য সমিতির কথা 
সবদা মনে করি। "তোমার এ্কুলের কথা আমাকে সবর্দা 'বস্তারিতর্‌পে 
[লখও। মনে রাখিও তোমার প্রাত কারে আমার মন আকৃষ্ট ।**৮ 

কাঁলকাতা, ২০এ জ.লাই ১৯১৮, “***তোমার পক্ষে কতকর্দিন বিশ্রাম 
একান্ত আবশ্যক । তোমার চিঠি পাঁড়য়া মনে হইল ন্কুলের কথা মনে কারক়া 
চাস্তত আছ। "-.কিস্তু তোমার স্কুল দেখিয়া অন্য দেশে স্কুল হইতেছে । তাহারা 
ভাবুক নয় 'কন্তু কমণ। সুতরাং তোমার চেষ্টা হয়ত অন্য দেশে আধকর্‌প 
পাঁরস্ফুট হইবে। ্‌ 

আর তোমার স্কুলের ছেলেরা অস্ততঃ কয়েক বৎসর নভ“য়ে বাড়তে 
পারিয়াছে। আজকালকার 'দনে এ কথাটা কম নয়। তাছাড়া এতগুলি 
ছেলের মধ্যে কেহ কেহ তোমার শিক্ষার সার্থকতা কারবে। সে হয়ত আমরা 
দেখিয়া যাইতে পারিব না, কিন্তু তাহা হইবেই হইবে ।-: 

২৫শে বৈশাখ ১৩৪৩, “জগতের বল্যাণ জন্য তোমার আঁবিশ্রান্ত চেষ্টা 
বহ্‌ বংসর ধ'র্য়া যেন ফলবত হয় আজ এই প্রার্থনা করিতোছ। 

তোমার 'বশ্বভারতশর কোন অনুষ্ঠানের সাহাধ্যাথে ৫০০ টাকা পাঠাইতেছিঃ 
গ্রহণ কাঁধয়া সুখী কারবে।” 


৯২ ভারতাঁয় [বজ্ঞানচচার জনক জগদীশচন্দ্র 


ইয়োরোপের এই বৈজ্ঞাঁনক সফর শেষে দেশে ফেরার পর নানা কাজে 
জগদপশচন্দ্ু ব্যস্ত থাকলেও তাঁর গবেষণার কাজ থেমে থাকোন। বরং বলা 
চলে জগদীশচন্দ্র এ পযায়ের গবেষণা আরও ব্যাপক ও কর্মবহূল। 

১৯২১ সালে দেশে ফেরার পর থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে জগদীশচম্দু 
'গাছের আলোক সংশ্লেষণ কমধারার ওপর নানা চিত্তাকর্ষক গবেষণা করেন। 
তাঁর এই চমকপ্রদ পরণক্ষা প্রদর্শনের জন্য আবার তাঁকে এ সময়ে ইয়োরোগে 
যেতে হয়। এই বৈদ্ৰঝাঁনক সফরে জগদীশচন্দ্র লশ্ডন বিশ্বাবদ্যালয় ( ১৫ই 
নভেম্বর ১৯২৩ ),লডপ- [বধ্ববিদ্যালয় (২০শে নভেম্বর ১৯২৩), ই্পারয়াল 
কলেজ (২৬শে নভেম্বর ১৯২৩), রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিন (৬ই 
ডিসেম্বর ১৯২৩ ), ইশ্ডিয়া আফস ( এই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪) ছাড়াও কোপেন- 
হেগেন বি*্বাবদাালয় ও ফান্সের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দেন । সর্বত্রই 
তাঁর বন্ততা প্রশংাঁসত হয় । এক্ষেত্রে শুধু তাঁর “ইপ্ডিয়া হাউজে" অনুদ্ঠিত 
বন্ত-তা সম্পকে ছু তথ্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরব । 


৭ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ১৯২৪ সাল। বিজ্ঞানী অলিভার লজের 
অনুরোধে “ই'ন্ডিয়া হাউজে” জগদীশচন্দ্র পরাঁক্ষা দেখাচ্ছেন । বস্তৃতা কক্ষের 
জানালার ধারে উ*চু টেবিলের ওপর বসান আছে একট যম্ত্র। যম্ত্রাট ছোটখাট । 
বস্তার নিজের হাতে তৈরণ স্বয়ং-লেখ যন্ত্র । 

যন্ঘ্টর এক জায়গায় পরীক্ষাধীন জলজ উীঁণ্ভদ বিশেষভাবে তৈরী একটি 
কাচের 'শিশিতে রাখা আছে । সৃধা“লোক সরাসাঁর এসে পড়ছে ?শিশিটির ওপর । 
1শাশির মুখে রাবার ছিপিতে ইউ-টিউব (00-9৮০) লাগানো আছে। 'টউবের 
মুখাটিব আকার ফানেলের অনুরূপ | ফানেলটির মুখে নির্দিষ্ট ওজনের পারদ 
দেওয়া আছে। পারদ 'বন্দুর ভূমিকা ভাল-ব হসেবে কাজ করা । আলোক 
সংশ্লেবণ প্রাক্রিয়া চাল হওয়ার পরেই দেখা গেল--শাস্ত বন্তৃতা কক্ষকে সচাঁকত 
করে হঠাৎ যদ্দের মধ্যে লাগানো বৈদযতিক ঘণ্টাটি আপনা থেকেই বেজে 
উঠল। পরক্ষণেই আর একবার । এবার জগদণশচন্দ্র এীগয়ে গেলেন যম্বাটর 
কাছে। উৎসুক দর্শকগণকে লক্ষা করে যন্জাটর কাধকক্ষমতা ও পদ্ধাত সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা শুরু করলেন । বললেন, আলোক নংশ্লেষণের ফলে পরীক্ষাধীন গাছ 
থেকে যে অক্সিজেন নিগতি হচ্ছে তা সোজা ইউ-টিউব দিয়ে বেরুবার চেষ্টা 
করছে । 'কন্তু সেখানে ফানেলের মুখে নিাদ্ট পারমান পারদ বিন্দু রয়েছে। 
তাই যতক্ষণ না নিগণত আঁক্ুজেন 'নাদিষ্ট পরিমান চাপের সংষ্টি করতে সক্ষম 


ভারতীয় 'বজ্ঞানচচা“র জনক জগদখশচন্দ্র ৯৩ 


হচ্ছে ততক্ষণ আক্ঈজেন ইউ-টিউবে জমা হচ্ছে। তারপর নির্দিষ্ট পাঁরমান চাপ 
সৃষ্টি হলে পারদ [বন্দুকে ঠেলে অক্সিজেন বোরয়ে যাচ্ছে । ঝোরয়ে যাওয়ার 
সময় ফানেলের মুখে ঝোলান দুটি প্লাটিনামের তার পারদ বিন্দুর সংস্পর্শে 
আসছে। প্লাটনামের তার দুটির সাথে তাঁড়ং চৌম্বকীয় লেখনশর যোগ 





ফটো [সন্থোক বাবলার রেকডার 
৬--কাচের শাশ, উ-নপদিষ্ট ওজনের পারদাবন্দু, ৮ 
পরাক্ষাধীন জলজ উম্ভদ, ৬/___তাঁড়ৎ-চৌদ্বকণয় লেখনণ, 7)-_ 
ঘূ্ণীয়মান ড্রাম, 9- তাঁড়ং ঘন্টা, ৪--সুইচ, ০-দ্রামের 
[নয়দ্ত্রণকারা ব্যবস্থা, ৪- প্লাটিনামের তার । 


রয়েছে । ফলে তাড়তবৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে । চুম্বক লেখনীর সামনের ঘাঁড়কলের' 
সাহায্যে 'নাদণ্ট গাতিতে ঘ্‌ণশয়মান ড্রামের ওপর দাগ কাটছে। সেই সাথে 
প্রাতবার দাগ কাটার সময় তাঁড়ং বর্তনর সাথে য্্ত তড়িৎ-ঘপ্টাটি বেজে উঠে 
সমবেত দর্শক মন্ডলণীকে সচাকত করছে । 

এরপর জগদীশচন্দ্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে লিপিবদ্ধ করে দেখাতে লাগলেন কি 


৯৪ ভারতীয় বিজ্ঞানচচা্ জনক জগদগচ্দ্ 


গতিতে গাছ আলোক সংশ্লেষণ করে থাকে ।পযায়্ক্রমে পরীক্ষা মণ্ডেই লিপিবদ্ধ 
হতে থাকলো 'বাভন্ন উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগে সংশ্লেষণের হারের তারতম্য । 
দর্শক মণ্ডলীর প্রথম সারিতে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাগডোনাল্ড। 
পাশে বসেছেন জজ বানার্ডশ, [বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও ভারতের ্রান্তন 
গভনর জেনারেল হাডি্জ। 

এক সময় বন্তুতা শেষ হল। মণ থেকে নেমে এলেন বিজ্ঞানী জগদণশচন্দ্ু। 
1কছুটা কাছাকাছি আসতেই বানার্ডশ প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে তার 'নিজের 
(চিরাচরিত গাম্ভীষণকে বজায় রেখে বলে উঠলেন-_-“ডঃ বোস শীঘ্ুই হয়তো 
এমন একা যন্ত্র উদ্ভাবন করবেন; যা 'দয়ে রাজনীতিবিদ ও অন্যান্যদের কার্ধ- 
ক্ষমতা যন্ত্র লিপির মাধমে একে দেখাবেন এবং 'বাঁভন্ন ধরনের কাজে ওদের 
দক্ষতাও 'নিখংতভাবে পরীক্ষা করতে সক্ষম হবেন ।” 

এতক্ষণ আলোক সংশ্লেষণের হার মাপার জন্য তান যে যল্ত্রাট দিয়ে পরাক্ষা 
দেখাচ্ছলেন, তার নাম “19605000600 309ট167 7২6০০070617” | এই 
যন্ত্র কাজে লাগিয়ে মাঝে মধ্যে কু হেরফের করে “আলোর প্রা ও স্থিতি- 
কালের সঙ্্রে কাবনডাইঅক্সাইড ও ক্লোরোফিলের পরিমানগত সম্বন্ধ, তাপমান্্ার 
প্রভাব, উত্তেজনা, অবসার্ক পদার্থ ও 'বষ প্রয়োগের ফলাফল, কার্বন ডাই- 
অক্সমাইডের অনৃপচ্থিততে আলোক সংশ্লেষণ। আলোক সংশ্লেষণে সোৌরশান্তর 
সংহত অংশের পরিমান, সংশ্লেষণের উপর সূযালোকের বিভিন্ন বণা“লার প্রভাব” 
ইত্যাদ আরও বহু রকমের চমকপ্রদ পরীক্ষা [তান সে সময় করেছিলেন। বলা 
বাহুল্য, 'ইশ্ডিয়া হাউজে" প্রদর্শিত পরীক্ষা সম্‌হ 'ছিল তাঁর বুহৎ কর্মকাণ্ডের 
[বন্দুমান্ত। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোক সংশ্লেষণের ওপর বণ।ল”র প্রভাব খাঁতয়ে দেখার 
জন্য তিনি সে গে আরও আশ্চর্যজনক একটি যন্ত্র আবিস্কার করেছিলেন-_ 
নাম “রোঁডও মিটার” । এই বন্ঘ দিয়ে তান “আপাতিত বণা“লগর বিকিরিত 
শান্ত” কতটা তা সঠিকভাবে মেপে দেখিয়েছিলেন। ঘম্্রটির প্রসারণ ক্ষমতা 
[ছল পণ্াশ লক্ষ গুণ । 

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে জগদীশচন্দ্র দেশে ?ফরলেন। িবদেশ ভ্রমণের 
সময় ১৯২২ সালে লীগ 'অব নেশনস পৃিবাখ্যাত বিজ্ঞান, সাহাতাক ও 
শিল্পীদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেন। উদ্দেশ্য পৃথবার বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে সুস্থ সাংগ্কীতক সম্পর্ক গড়ে তোলা । ভারতীয় গ্রাতনিধি নিবান্চনের 


ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচার জনক জগদণীশচম্ু ১৫ 


প্রশ্নে জগদীশচন্দ্রকে মনোনীত করা হয়। এই নিবাচিনের ব্যাপারে জগদণশ- 
চল্দের নাম প্রজ্ঞাব কবেছিলেন “ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির ব্রিটিশ 
প্রতানাধ লর্ড পারস্থর । 'বদেশে থাকার সময়েই জগদীশচন্দ্রের “00100815- 
(1৮০ 131500101017/510108” গ্রন্থাট ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে বিদেশ সফর শেষে দেশে ফেরার পর থেকে ১৯২৩ সালের 
শেষের দিক পধন্ত জগদীশচন্দ্র গবেষণার সাথে সাথে প্তভক রচনার কাজেও 
1বশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। এ পযা*য়ে তান তাঁর পণ গ্রন্থ [1.৩ 21951০0198১ 
01 ৮110105/27009515 গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন ও যণ্ঠ গ্রন্থ 1106 16:০5 
141601)810151) 91 ৮9121065 বইটির রচনাও প্রায় সমাপ্ত করে ফেলেন । 

১৯২৫ সালের ৩০ নভেম্বর । বস্াবিজ্ঞান মান্দরের অন্টম প্রাতিষ্ঠা বার্ধকী 
উৎসব। অন্যান্য বারের মত এবারও জগদাঁশচন্দ্র বঙ্বিজ্ঞান মন্দিরের বন্তুতা 
কক্ষে ভাষণ [দলেন। বন্তুতা শোনার জন্য জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজের মধ্যে 
আগে থেকেই সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কারণ প্রায় মাসখানেক আগে দাজিণলং- 
এর গবন“মেন্ট হাউজে লর্ড লিটনের আমন্রণে জগদীশচন্দ্র একটি ভাষণ দেন। 
তাতে তিনি ১৯২৪ সালের মাচ মাসে দেশে ফেরার পরে আবিস্কৃত দু'একটি 
নতুন তথ্যের ওপর আলোকপাত কবেন। জগদীশচদ্দ্রের ভাষণ প্রবাসী 
পাণ্তকায় বাংলা ১৩৩২ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশত হয়। এ ভাষণের অংশ 
[বিশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্য তুলে ধরছি । “***আট বংসর পৃবে' যখন আমি 
বস্ুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, তখন যাহারা এই গবেষণা কাষে" সমস্ত 
জীবন 'নয়োগ কাঁরবে, যাহারা চরিত্রবল এবং দু সঙ্কপ্প লইয়া কমকক্ষেত্রে 
অবতী ৭ হইবে ও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিতে সমথ হইবে,কেবল তাহা'দিগকেই 
আমার শিষ্যরুপে গ্রহণ কারয়াছিলাম । ভারতবাসী কোন কাষে'ই অগ্রণণ হইতে 
অক্ষম-__এই কলঙ্ক ভারতীয়গণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চিরদিনের জন্য 
সেই তথাকাঁথত কলঙ্ক কাণলমা মছাইতে কৃতসঙ্কপ্প হইয়াছিলাম। 

আত বৃহৎ আবিস্কার কারতে হইলে প্রবল অস্তদূণষ্ট ও সৃক্ষষম্ত্র আবিস্কার 
ও নিমা“ণের দক্ষতা ও অনুসপ্ধান করিবার কৌশল জানা আাবশ্যক। অন্তদছ্টি- 
শ্‌ন্য ও উদ্দেশ্যাবহধীন অনুসন্ধানের কোনই সার্থকতা নাই । ভারতের চিন্তা 
এবং উত্তরাধকারসূত্রে প্রা্চ বোশছ্টের ফলে ভারত জ্ঞান প্রচার ক্ষেত্রে বশেষরূপে 
পারদশ1। আপাতদান্টতে বৈষম্যপূ্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে ভারতাঁয় কপ্পনাশস্তি 
এঁক্যের সন্ধান পায় । একাগ্র সাধনার ছারা সেই শান্তকে সুনিয়শ্বিত করা যায়। 


৯৬ ভারতীয় বিজ্ঞানচচা'় জনক জগদাীশচম্দু 


এই ক্ষমতাই আবার মনকে ধৈর্যশালী করে ও সত্যের অনু সন্ধানে সক্ষম করিয়া 
তোলে । মনোমন্দিরই প্রকৃত বিজ্ঞানমান্দির | 

উীচ্ভদের অভ্যন্তরীণ প্রণযম্তরের গড় রহস্য অবগত হইতে হইলে অন্তদর্ণন্ট- 
দ্বারা-*'অনৃভব কাঁরতে হইবে । এই অস্তদর্শান্ট মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা 
কর্তব্য; অপরীক্ষত কম্পনা, চিন্তারাশকে বিপথগামী করে। অনুবাক্ষণ 
যন্বের দ্বারা খন কিছ দন্ট হয়না, তখনও আমাদিগকে অদশ-নীয়ের অনুসরণ 
করিতে হয়। কারণ, যাহা আমাদের দ:স্টিপথের বাহিরে থাকে, তাহার তুলনায় 
আমরা যতটুকু দোখিতে পাই তাহা একানই সামানা। সেই অদশারাজ্যে ত্ন তন্ন 
করিয়া অনুসম্ধান করিবার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ আবিস্কার কাঁরতে হইয়াছে ।*** 
এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে হচ্ভ সম্পূর্ণরূপ মনের অধীন করিতে হয়। 
নচেৎ যন্ত্র অব্যবহাষ হইয়া যায়। দেহের উপর মনের প্রভাব অপরিসীম এবং 
মনের বল দ্বারা যে সাফলা লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ইন্দুজালকেও 
পরাজত করিয়াছে । বিশেষ শক্ষার দ্বারাই এই সমস্ত শান্তর উৎকর্ষ সাধন করা 
সম্ভব। 'বগত আট বংসরে এই বিজ্ঞান মান্দরে ২০০টি বিষয় এই কারণে 
সাফল্যের সহিত পরণীক্ষিত হইয়াছে । 

অন্তর্যান্ট এবং আবরাম অন:সপ্ধিংসা দ্বারা স্ুকঠিন সমস্যাসমূহ কি প্রকারে 
পৃঁরিত হয়, আমার বর্তমান আবিস্কার তাহারই প্রমাণ। বৃক্ষের অঙ্গপ্রতাঙ্গে 
[ক করিয়া রস সণ্চালত হয়, এই সমস্যা লইয়া দুইশতবর্ষের আধককাল অনু- 
সন্ধান চলিয়াছে। কিন্তু কোন সুমশমাংসা হয় নাই। মাটি হইতে বহ্‌ উচ্ছে 
গাছের উপরে জল উঠে। কি উপায়ে জলের গাঁত 'নির্াপত হয় ইহা বহাাঁদন 
ধাঁরয়া এক সমগ্যা ছিল। এই রস-সণ্সালন কি জড় শান্তর প্রভাবে হয় না 
জাীবনীশান্তর ফল 2 এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য সন্্রাস্বূগা“র (9018508186) 
বূক্ষে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন ষে। তাহাতে রস- 
সঞ্সালনের কোন ব্যাতিক্রম ঘটায় নাই। কাজেই তিনি মত দেন, জীবনীশস্ত- 
দ্বারা এরূপ রস সণ্চালন হইতে পারে না। জড় বিজ্ঞানের মধ্যে ইহার কারণ 
অনুসন্ধান চলিতে লাগিল--কপ্পনার সাঁহত সত্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য 
অন্ভুত অম্ভুত যহাস্তর অবতারণা করা হইল। কিন্তু সকল চেণ্টাই ব্যর্থ হইল।' 
এমন কোন নিদর্শক বাহির করিবার চেষ্টা হইল না) যাহার সাহায্যে রস- 
সগ্ঞালনের 'নদেশ পাওয়া যায়। 


ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদাশচস্দু ৯৭ 


এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আমি দেখাইলাম যে উাদ্ভদের পন্ত রস-সন্চালনের 
নিরেশিক। রসের দ্রুত সগ্তালনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের পাতা সতেঙ্জ হইয়া 
উদ্ধে" উঠে এবং সণ্টালনে বাধা পাঁড়লে পাতা ঢালয়া পড়ে । পাতার গাঁতবাধ 
এত সুক্ষ ষে সহজে তাহা লক্ষীভূত হয় না। আম আপ্টক্যাল িলভার 
(0990021 16৮91) দ্বারা এই অসুবিধা দূর *কারিলাম ॥ এই ষম্ঘের একটি 
দশ্ডের একদিক একট সৃত্রদ্ধারা পাতার সাঁহত বাঁধা থাকে। দণ্ডটির সাহত 
একটি দর্পণ সংলগ্র থাকে । পাতার গাঁতাঁবাঁধ এই দপণণে প্রাতিফালত হয়। 
এইর্‌পে পাতার আতিসামান্য উত্থান-পতন এই যন্ত্রের সাহায্যে আঁতি সহজেই 
পাঁচ হাজার গণ পারবাধত আকারে দেখা যায় ॥ এই গবেষণার ফলে 
সট্রাস্বৃগা“রের সিম্ধান্ত সম্পত্ররূপে ভ্রান্ত বিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । "এখন 
প্রশ্ন হইতে পারে ষে, প্রাণীর রন্তচাপের মতন বৃক্ষের প্রসচাপ কি বক্ষ কিম্বা 
অবসম্ব হয় ॥ এই অনুসন্ধান স্বভাবতই ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক 
স্পন্দনের দরুণ যে সঙ্কোচ-প্রসারণ হয় অত্যুৎকুণ্ট অণুবাঁক্ষণ বন্রের সাহায্যও 
তাহা পরিলক্ষিত হয় না। "-- সুতরাং, এই অদ-শ্য ও অবোধ্যকে কি করিয়া 
দৃশ্যমান করা সম্ভব হইবে এই তথ্য প্রথমে আমার নৃতন উদ্ভাবিত 
বিদৃংশলাকা হ্ধ।ারা আবিস্কৃত হইল। আমি বৃক্ষের কান্ডের ধাপে ধাপে 
বৈদ্যাতিক শলাকা প্রাবন্ট করাইয়া দেখিয়াছিলাম যে, যে মনহৃর্ভে এ শলাকা 
স্পন্দমান গ্ঞরের সংস্পশে আসে সেই মুহত্ডে বৈদন্যাতক সাড়া পাওয়া যার়। 
এ সাড়া গ্যালভানোগাফ (08158198180) যন্মে লেখা হয়। প্রত্যেকটি 
জাীবকোষ প্রসারণকালে নিশ্নদেশ হইতে জল চাষয়া লয় 'এবং সঙ্কোচনের সময় 
উহা উদ্ধে নিক্ষেপ করে। ইহায় পর অন্য সমস্যা মনে ডাদত হইল। বিদ্যুৎ 
শলাকা প্রবেশ না করাইয়া বাহির হইতে বৃক্ষের স্পন্দন কি 'কোনদিন আমাদের 
অনুভূতিগ্রাহ্য হইবে? যখন ম্পাম্পত রস-প্রবাহ বৃক্ষে সঞ্াব্রিত হয় তখন 
প্রত্যেক ঢেউ বৃক্ষকে ক্ষাণকের জন্য প্রসারিত করে ॥ এই অদন্ট ও অস্পশ্য 
স্পন্দন মনযষ্য-প্রতাক্ষগোচর করিবার জন্য কপ্পনারও অতাঁত অনুভব ম্্ 
আবিস্কার কারতে হইয়াছে ॥। এই অনুভবযন্ঘে (092৮1০9| 579/80০- 
&18001) ) দুটিই দণ্ড আছে--একটি স্থির; আর একটি চালনশীল। বক্ষ!ট এই 
দণ্ড দুইটির মধ্যে অবস্থাপিত কাঁরলে প্রসারণওরম্ন চালন যোগ্য দণ্ডখা!নকে 
বাহিরের 'দকে চেঁলিয়া দেয়॥ তবে ইহা চোখে দেখা যায় না॥ এই সকঙ্কোচন 
প্রসারণ এক ইন্থির ঘশলক্ষভাগের একভাগেরও কম। সুতরাং, আমার ম্যাগনৌটক 

৭ 


১৮ ভামতার বিজ্কানচচার্্ জনক জগদণশচস্র্র 


আযামপ্রিফারার (11587৩61০ 81115 ) বন্তের তারা এই প্রসায়ণ সঙ্কোচনকে 
এককোটিগ্‌ণ বাড়াইতে হইয়াছে । এই যন্তের চুম্বকের সহিত সংলগ্ হর্পণে 
প্রাতফলিত আলোকরশ্মি দ্‌রশ্থিত ষবানিকায় পতিত হয়। বক্ষটিরস্পদ্দনের 
সঙ্গে সঙ্গে এই আলোকরশ্মি আলোড়িত হইতেছে । উত্তেজক বা ক্ান্তিজনক ওষধ 
প্রয়োগের ফলে এই আলোড়নের গাতবৃদ্ধি অথবা ক্ষয়প্রা্ধ হইতেছে । জাবনী- 
শান্তর অদৃশ্য গাঁতাঁবাঁধি কাষ্পিত আলোকরেখা হারা জীবনের গঢ় রহস্য জগং- 
সমক্ষে এইরূপ সর্কপ্রথমে প্রচারিত করিল । 
বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের ভার লাঘব করা । দৈন্য এবং অভাব আসিরা 
'জাতীয় জীবনকে মত্যুপথে লইয়া যাইতেছে । দেশের আর্ক উন্নতি. সাথন 
কাঁরতে হইলে কষ এবং শিল্প উভয়েরই উন্লাতসাধন করা আবশ্যক । ইহা 
'কাঁরিতে হইলে বিজ্ঞানের উপর নিভ'র কারিতেই হইবে । আমি প্রমাণ কারয়াছি 
যে অনুদ্ধান এবং আঁবস্কারের ফলে ভারতবাস” বিজ্ঞানের প্রভূত উন্ন তিসাধন 
কারতে পারে । যেমন আর্থক দুরবস্থা ইয়োরোপে অশান্ত আনয়ন করিয়াছে__- 
ভারতের আর্থিক সমস্যাই ভারতবর্ষের সমন্ভ অশান্তির মূল । দেশের মৃত্তিকা 
নিহিত গ্বাভাবিক এব উদ্ধার করিবার একান্ত উপায়--দেশেয় বহয়সংখ্যক 
ধুবককে উন্নত প্রণালর বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে দেশের 
কাজে ব্যাপ্ত করা। উদ্যোগী শল্তিশালণ ব্যান্তর পক্ষে, বিষ্তৃত কমক্ষেতু 
রাহয়াছে। দেশের লোক খন ৰৃথা আত্মকলহে ব্যাপৃত-- এই সুযোগে ঝহিতর 
হইতে বহু জাতি আসিয়া ভারতের ধনরত্ক লুটয়ালহতেছে। 
আমরা কি ভুলিয়া 'য়াছি যে, অকুল জলাধ এবং [হমাচল সমগ্র পৃথিবীর 
প্রাতিযোগিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করতে পারবে না? ধরিত্রীমতা যেমন 
“পাপভার* বহন কাঁরতে অসমর্থ প্রকৃতি জননও মেইরূপ অসমর্থ জাবের 
'ভার বহন কাঁরতে বিমুখ । দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সবাপেক্ষা ভয়াবহ 
নহে। ধংসশশল শরার ম.তিকায় 'মাঁশয়া গেলেও জাতীয় আশ। ও [চস্তা ধংস 
হয় না। মানসিক শাস্তর ধংসই প্রকৃত মৃত্যু ; তাহা একেবারে আশাহণীন এবং 
চিরস্তন। আঁবরাম চেন্টা ও বিরুদ্ধ শান্তর সঙ্গে যুঝিয়া এবং মনের শঙ্তি 
বৃদ্ধি করিয়াই দেশের ও জগতের কল্যাণ পাধণ করিতে পারিব--নিচ্চেষ্ট 
হইয়া নহে । যে দৃবণ্ল এবং ষে জীবন সংগ্রাম হইতে পঠ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, সে 
কাপুরুষ । সে দান কারবার আধকারী নহে, কারণ তাহার দান কারবার কিছুই 
নাই। যে বাঁবের ন্যায় সংগ্রামে যুঝিয়াছে এবং জয়যস্ত হইয়াছে, কেবল সেইই 


তারতায় বিত্ঞানচচার জনক জশাদশচম্দ্ ৯২ 


খ্জাহার জয়লম্ধ বিত্ত দান করিতে পারে এবং সেই দানম্বারা জগৎকে সমদ্ধিশালী 
কাঁরতে পারে। ভারতের গোরব এবং জগতের কল্যাণ, ইহাই আমাদের চির- 
সাধণা হউক। 

ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি পেয়োছলেন পাশ্ডত মদনমোহন 
সালবীয়ের কাছ থেকে । লক্ষে থেকে লেখা । তিনি ?লখোঁছলেন, 
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/দ্রগদীশচগ্দ্র এই আমন্ত্রণের পারপ্রোক্ষতে ২১শে ডিসেম্বর তারখে কাশ 
1হাদ্দু বিত্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেন। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য, তানি 
কাশী হিদ্দু বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠা উৎসবেও একটি ভাষণ দিয়োছলেন। 
সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত ভাষনটি ২২. ১২. ১৯২৫ তারিখের আনম্দবাজান্ন 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ভাষণের অংশাবশেষ 


ভুলে ধরাছ। ..... 
 -*বীন্রাভ্যন্তরাচ্িত প্রত্যেকটি বীজাণুর একাঁদন বিশাল বটবৃক্ষে পারণত 


হইবার সম্ভাবনা রাঁহয়াছে। অস্কঃর যেমন একাঁদকে দ.ঢ হইয়া দাড়াইবার জন্য 
& [চিঠিটি অপ্রকাশিত। 
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মাটির বুক চিরিয়া মূল প্রবেশ করাইয়া দেয়, অন্যদিকে 'তেমান সে আলোকের 
সম্ধানে মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে ধাবিত হয়-_পন্রমশ্ডিত শাখা-প্রশাখা 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয় । ূ 

সবপ্রকার সংগ্রামে জয়ী হইবার এই শান্ত বৃক্ষ কোথা হইতে পায় ? তাহার 
জন্মস্থান হইতে; পাঁরবর্তন বোধ ও তৎসঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা-_তাহার 
জন্মস্ত হইতেই সে এ ক্ষমতা পায়। এস্থান এবং স্থানীয় যাহা কিছু তাহা 
হইতেই সে জীবনীশান্ত পায়। এই সমন্ত হইতে [বিচ্ছিন্ন হইয়া যে হতভাগ্য, 
বিদেশী চিন্তাধারায় এবং বিদেশী পন্থায় পারবদ্ধত হয় তাহার চরমগাতত 
কোথায় 2 মৃত্যু তাহার পশ্চাজ্ধাবিত হইতেছে । ধংসই তাহার একমান্ত্র পারণাতি। 

আমাদের জাতীয় জাঁবনে এইরূপ কোন শান্ত আছে কিনা, যদ্ধারা আমরা 
সর্বদাই নবীন জীবন লাভ করিতে পার? আমাদের অতীত কি কেবল 
ঈমৃতিতেই পর্যবাঁসত হইবে, না আমাদের নবীন জাবন সপ্টারের শাল্তত্বর্প 
হইবে? অতাঁতের এই 'নাহত শান্ত বে জাগর্‌প আছে, তাহার প্রমাণ-__ 
বিদ্যার এই প্রাচীন পাঁঠস্থানে চার হাজার বংসর ধাঁরয়া আবিরত বিদ্যায় চচা 
হইয়া আসিতেছে ; সুতরাং দেখা বাইতেছে যে, ভারতীয় সভ্যতা মধ্য এমন 
একটা নিহিত শান্ত আছে, যাহা কালের সবাবধৰংসী ক্ষমতাকে অগ্রাহা করিতে 
সমর্থ হইয়াছে ॥ যে সভাতা অসংখ্য পাঁরবর্ধথন সহা কারয়া আঙ্ও মাথা 
তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যে সভ্যতা মিশরের, খ্যাশারযক্লার এবং বাবিলনের 
সভ্যতার উত্থান পতন দোঁখয়া আজও বাঁচিয়া আছে, যে সভ্যতা অতাঁতের সেই 
দড় বিম্বাস লইয়া ভবিষ্যতের দিকে মাথা উচু করিপ্রা দাড়াইয়া আছে, সেই 
সভ্যতার মধ্যে এই শান্ত নিশ্চয়ই নাহত আছে। 

এই চিন্তায়ই যেন আমরা আত্মতগ লাভ না কার, কারুখ আমাদের জাতায 
জীবনে এখন ভাটা পাড়য়াছে। আমাদের সম্মুখে যে বিপদ উপাচ্ছিত, তাহা 
অতীতের “বিপদ হইতেও কঠোরতর। অতশতে আমাঘের কি শন 
ছিল এবং বর্তমানে কেন আমরা সে শম্তি হারাইলাম, তাহা আমাদিগকে 
জানতে হইবে। 

সমালোচকগণের মতে স্থাক্ জ্ঞান প্রসারে ভারত অপটু। তাঁহারা বলেন 
যে যেখানে শাস্ের আদেশ বৃদ্তির উপয়ে 'প্রসৃত্ব করে, যে দেশ আয়তনে এভ 
বৃহৎ এবং বহুধা বিভন্ত তথায় সত্য জ্ঞানেন্ প্রচার সম্ভবনহে । অগর পক্ষ 
আবার ঠিক ইহার উল্টা কথা বলেন। কাহায় কথা ঠিক? পশ্চিমে খারকা 


ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচার জনক জগদশশচন্দব ১৪১ 


হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে পুরী এবং দক্ষিণে রামে*বরম হইতে উত্তরে 
কেদারনাথ পধ*স্ত ভারতের সমন্ভ ভূভাগ ভ্রমণ করিবার পর আমি বুঝিতে 
পারিলাম, কোন শান্ত এই দেশকে সংহত রাখিয়াছিল। 

শাস্বের গোঁড়ামীর মত বিদ্যার প্রসারের প্রাতবন্ধক আর কিছুই নাই । 
সকলেই জানেন ষে, গালালিওকে বাধ্য হইয়া স্বমত পাঁরত্যাগ কাঁরতে হইয়া- 
ছিল। রুনোকে শ্পাঁড়াইয়া মারা হইয়াছিল। কয়েক মাস মাত্র পর্বে 
উত্বাতশীল আমোঁরকায় আঁভব্যাস্তবাদ প্রচার করায় এক ব্যান্তির সাজা 
হইয়াছে । 

ধর্মের একদেশদাঁশতা ভারতের বিদ্যানুশীলনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে 'ি 

না? সকলেই জানেন যে, এখনে দুইটি বিভিন্ন চিন্তাধারা পাশাপাশি বাড়িয়া 
উঠিয়াছল। এই দূইটি চিন্তাধারা দুই পথে ধাঁবত হইয়াছল-_-একটি ভান্তর, 
বি*্বাসের পথ--মআর একটি জ্ঞানের ম্যন্তর পথ । কাহারও মতবাদের জন্য 
কাহাকেও দণ্ডিত করা হইত না। এই দেশের লোক মনে কবিত যে, 'যাঁন 
সৃষ্টির নিত্য নূতন রহস্যে আমাদিগকে সমাবৃত রাখিয়াছেন--ধিনি ধৃলিকণার 
পরমাণুর মধ্যে বিশাল বঙ্ধাণ্ডের রহস্য নাহত করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগের 
মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা দিয়। রাঁখিয়াছেন। 

পুরাকালে চার বিদ্যার প্রতীক স্বরূপ এই 'ব্যাপাঁঠে চারটি প্রদীপ প্রজ্থীলত 
রাখা হইত, আত দুর স্থান হইতে আঁসয়াও যাঁদ কেহ এই স্থানের পশ্ডিতদিগকে 
তকে পরাজিত কাঁরতে পারতেন, তবে এই প্রদীপ নিবাপত করা হইত। 
আবার বিভ্রয়খকে পরাজিত করিতে পারিলে তবে এই প্রদীপ পুনঃ প্রজবালত 
হইত। স্বাধখন চিন্তার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ ইহা হইতে আর ক হইতে 
পারে ? 

জ্ঞানের অনশীলন কোন বিশেষ প্রদেশে নিবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমে 
তক্ষশিলায়,উত্তরে নালম্দায় এবং দক্ষিণে কাণ্ঠীপুরে বহন শতাব্দী ধাঁরয়া জ্ঞানের 
দীপাঁশখা প্রজ্বলিত ছিল। ভ্ত্রান প্রচারেও কোনপ্রকার ভৌগোলিক বাধা ছিল 
না। আচার্ধ শস্কর তক'সংগ্রামে দাঁক্ষণ হইতে আরড কাঁরয়া এক একাঁটি দেশকে 
পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতবর্ষ পর্যন্ত পেশীছিয়াছলেন। কয়েকখানি মান 
তালপাতার পধাঁথ সম্বল কাঁরয়া বঙ্গদেশ হইতে মনীষিগণ দৃলত্ঘ হিমালয় 
প্ৰতি আঁতক্রম কারিয়া তিষ্বত, চীন এবং সুদূর প্রাচ্যে জ্ঞানপ্রচারে গমণ 
কারয়াছিলেন। প্রেম এবং সেবার আকাদ্ধাই তাহা'দিগ্নকে এই কার্ষে' অনপ্রোরত 
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কারয়াছিল। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহারাই জানেন ঘে, ভারতায় 
সভ্যতা কত 'বাভল্ন জাতকে তাহার দেহে লীন কাঁরয়া লইয়াছে। তাহাদেরই 
সম্মিলিত চেষ্টায় ভাবষাতের বৃহত্বর ভারত গাঁড়য়া উঠিবে। 

যদি আমরা কেবলমাত অতাঁতের স্মৃতি লইয়াই বাঁসর়া থাক, তবে 
1নস্কিয়তার ফলেই আমাঁদগকে ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে লহ হইতে হইবে। 
আঁবরত কর্মের হারাই আমরা আমাদের উত্তরাধকারের মধাদা রক্ষা কারিতে 
পাঁর। আমাদের পূর্বাপিতৃগণ সবদশর্গ ছিলেন, এই কথা বালিয়া তাঁহাদের 
সম্মান বৃদ্ধি করিতে পারি না। তাঁহারা কত যুগষহগান্তরের আবরত চেক্টার 
ছারা বিদ্যামান্দর গঠিত কাঁরিয়া তৃলিয়াছিলেন, তাহা আমরা সমাক উপলাক্ধ 
করিতে পারিয়াছি কি? বহ্‌ শতাব্দীর চেম্টার ফল আজ আমাদের সম্মুখে 
উপাচ্থিত-__কতকাল ষে অতাত হইয়াছে আমরা তাহার ধারনাও কারতে পার 
না। জ্ঞানের এই উৎকর্ষের পরও তাহারা বাঁলয়াছেন যে, বেদ যাঁদ সত্যে 
বিরোধ? হয়, তাহা হইলে বেদকে পর্যন্ত পাঁরতাগ করিতে হইবে- এতটা মহত্ব 
তাঁহাদের ছিল । 

আজ সেই তেজের অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের জীবনে আজ ঘে 
অবসাদ আসিয়াছে, মৃত্যুর অগ্রদূত সেই অবসাদকে বাড়িয়া ফেলিয়া 
আমাঁদগকে নবজবন লাভ কাঁরিতেই হইবে । এই সঙ্জীবনধ শান্ত আমাদিগকে 
আমাদের মধো হইতেই পাইতে হইবে ।-_ আমাদের ধাম্ট্রীয় চেতনার মধ্যে সেই 
জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে । 

জ্রানকোন জাতি বিশেষের সম্পান্ত নহে। অর্তাতে ভারত জগতের 
সমৃদ্ধি বর্ধন কাঁরতে তাহার সবশ্রেম্ঠ দেয় দান কাঁরয়াছে। সেই শান্ত কি, 
চিরতরে অস্তাহত হইয়াছে 2 বৈজ্ঞানিক ভান প্রচারের কথাই ধরা হউক । 
বূহং আবিস্কারের জন্য জঞলম্ত অস্তরৃণ্টি, আবিস্কারের ক্ষমতা এবং বিশেষ 
হস্তকৌশলের আবশ্যক হয়। উদ্দেশ্যবিহন অনুসন্ধানে কোন বিশেষ ফল 
হয় না। আবার অবাধ কল্পনা বাজে কষ্পনার সৃণ্টি করে। খাঁটি অনসম্ধান- 
কারীকে 'নজের 'চিন্তাধারাকে বাহা জগতের সতোর সাঁহুত মিলাইয়া দোঁখতে 
হয়। সত্যের কম্টিপাথরে তাহার কষ্পনার পরথ কাঁরয়া লইতে হয়। ভুল 
হইলেই নির্'ভাবে সেই কষ্পনা পাঁরত্যাগ কাঁরিতে হয়। ""'দেশের সম্মুখে 
দৃটি ভীষণ বিপদ উপচ্থিত। প্রথম বিপদ বিদেশ" পণড়ন। এবং আভ্যন্তরপন 
অশাি। শান্তি ছাড়া রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভব নহে । বাঁদ বিদ্যার্থীরা বিচ্ষ- 
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বিদ্যালয়ের সেনাদলে ভার্ না হয়, তবে নাগাঁয়ক হিসাবে তাহাদের প্রাপ্থীমক 
কর্তব্য শুটি হইবে । কঠোরতা এবং শাহ্ধলারক্ষা শিক্ষা করা তাহাদের 
কর্থব্য ; কারণ কেবলমান্ তঙ্বারাই তাহারা মনবষ্যত্ব লাভ কাঁরতে পারিৰে। 

হ্বতীয় বিপদ আরও সমৃহ এবং সবন্ত প্রসারিত। অনান্র যেমন, এখানেও 
তেমন বেকার সমস্যা দারুণ অশান্তির সষ্টি কাঁরয়াছে। "-'শাশ্তির সময়ে 
ষাহা ধারে ধাঁরে গাঁড়য়া উঠে, ক্ষুধার তাড়নায় হতাশ হইয়া লোকে তাহা নষ্ট 
করিয়া ফেলে। আমাদের দেশে এত থখাঁনজ ধনরম্ব 'নাহত থাকা সত্বেও 
আমাদিগকে যে এই অবন্থায় পাঁড়িতে হইয়াছে, ইহা অতাঁব শোচনীয় । অনবরত 
এই 'মথ্যা প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে ষে, কোন বৃহৎ আবিস্কার কাঁরতে আমরা 
সক্ষম নাহ। এই প্রচারের ফলেই কেহ খাঁনজ কারখানার কাষে” উদ্যোগী হইতে 
সাহসণ হয় নাই । এই অপবাদ যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । আজকাল 
এমন সমন্ঞ ধুবক' আছে, যাহাদিগ্রকে উপয্স্তর্‌পে পরিচালিত শিক্ষাগারে 
শিক্ষাদান কারলে তাহারা বথোপযন্ত শিক্ষালাভ কাঁরতে সমর্থ হয়। 
আত্মস'্মানবোধসম্পন্ন প্রত্যেক দেশের মত জামাদেরও কর্তব্য উচ্চশিক্ষার জন্য 
বিদেশীর মৃখাপেক্ষা না হওয়া। 

বিশ্বাবদ্যালয়ের সংখ্যাবৃষ্ধি বিদ্যাচচার প্রসারের পরিচায়ক । কিন্তু ইহাতে 
বিপদ আছে । প্রথম হইতেই এই িবখদ হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। 
জ্ঞান প্রচারই একমাত লক্ষ্য না হইয়া সাম্প্রদায়িক মতক্ৈধ ইহাতে বাঁষ্ধ পাইতে 
পারে। ফলে বিদ্যাপাঠসমূহ সাম্প্রদাায়ক বিছ্েষ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত 
হইতে পারে প্রাতদ্বান্দতার পাঁরবঞ্ছে' 'বাভন্ন বিদ্বাবদ্যালয়ের মধ্যে মৈল্রী 
থাকা কর্তব্য । প্রতোক ব*্বাবদ্যালপ্ন এক একটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দান 
কারতে পারেন । অধাপক এবং বিদ্যাথীদের এক বস্বাবিদ্যালয় হইতে অন্য 
[ি্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের গ্ুবিধা থাকা কর্থবা। 

আমি চিরকালই বিদ্যাথশ। বয়োবৃদ্ধি সন্ধে আম দহঃসাধ্য কার্ষের 
আনৃসরণে যুবকের মত বল পাই । জীবিকা হিসাবে আমি শিক্ষকতা গ্রহণ 
কার মাই, সর্থপ্রেষ্ঠ বৃদ্ধি বাঁলিয়াই ইহা গ্রহণ কারয়াছি। সমগ্র ভারতের ছান্ত- 
সম্প্রদার আঙ্গাকে তাহাদের সুহাদ, পথগ্রদদশ“ক বলিয়া মনে করে । এই দুল“ভ 
সৌভাগ্য আমার লাভ হইয়াছে । প্রাতদ্দানে আমি আমার সবশশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ভিন্ন 
আর ছু দিবার নাই । আম তোমাদের দূর্বলতার করা বালব না+ আমি 
তোমাদের শাস্বর উদ্বোঙ্জন করিতে গাছ, সুরাং যাহা সহজ? আমি তাহা 
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তোমাদের নিকট উপাঁস্থিত কাঁরব না, যাহা কঠিন, তাহাই তোমাঁদিগকে গ্রহণ 
করিতে সবতোভাবে উপদেশ দিব । তোমাদিগের উত্তরাধিকার তোমাদিগকে 
সাহাধ্য করুক, কিন্তু তোমরা অতাঁতের দাস না হইয়া পুবপুরুষগণের জ্ঞান- 
রাশির প্রকৃত উত্তরাধিকার হও । 

নানাপ্রকার আশঙ্কা তোমার্দের মনকে আন্দোলিত করতেছে । বিদ্যায়তনে 
যে শঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়, তাহাকে, অনেকেই পাঁড়ন বাঁলয়া মনে কাঁরয়া 
তাহার হাত হইতে 'নস্কৃতি পাইবার আশা কাঁরতেছে ॥ তোমরা একবার ভাঁবয়া 
দেখিয়াছ কি ষে, সেই নিরোধ করিবার শাস্তই সবাপেক্ষা বৃহতশস্তি। 
তোমাদের জীবনের এই সময়েই তোমাদিগকে এই নিরোধ শান্ত লাভ করিতে 
হইবে। 

স্বাধীন চিন্তাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে এমন শান্ত কি কোথাও আছে ? 
বহ্‌ বংসরের আত্মীনরোধের ফলে তোমরা ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিবার শ্বান্ত- 
লাভ কারবে। পোষাক পাঁরচ্ছদ নহে--বিপদের ঘাত প্রতিঘাতই তোমাদিগের 
দেহকে শস্ত কারয়া তুলিবে । বৃথা কথা বাঁলয়া শান্তর অপচয় করিও না। 
অপরকে উপদেশ দিতে যাইও না, নিজের উপদেশ নিজে পালন করিও । যে 
দুবল সকলের সাহত সংগ্রামে যোগ দেয় না, সে কছ পাও না, তাহার 
বারও কিছু নাই। জীবনে যে সংগ্রাম কারিয়াছ এবং জয় হইয়াছেঃ সেই 
তাহার আঅভিজ্ঞতাহারা জগংকে সমঞ্ধশালণ কারতে পারে । এই বারভুমি 
ভারতবর্ষে অতাঁতকালে কর্মেরই প্রশংসা করা হইত, নিস্কনতার নহে। 
এমনাঁক ভারতের যুষ্ধক্ষেত্রেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছিল । সকলের 
জন্য যে জুখ আমরা 'দতে পারিনা, তাহা প্রকৃত সুখ নহে। দেশের আহ্বান 
যখন সর্ব প্রাতধ্ীনত হইতে থাকে, তথন আমরা অলসভাবে বসিয়া থাকিতে 
পারিনা ব্যান্তগত মুক্ত পধস্ত কামনা কারতে পারি না।” 

কোলকাতা ফেরার কিছাদনের মধেই ভারতের বড়লাট লর্ভ 'রাঁডিং বস্তু 
বিজ্ঞান মন্দির পারদশ'নে আসেন । এই পরিদর্শনকে কেন্দ্র কয়ে ছোট্ু একাঁটি 
ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি জগদশচ্দ্ের অনমনা্স চত্রিত্রের পারচায়ক। ঘটনার 
বণ“না প্রসঙ্গে বস্তু জ্ঞান মন্দিরের প্রান্তন কমা আশুতোষ গৃহঠাকূরতা তাঁর 
।“আচায" জগদীশচন্দ্রকে যেমন দেখেছি" প্রথম্ধে বলেছিলেন, “ইনন্টিটিউচে 
আমার যোগদানের কয়েক মাস পরেই, তদানীন্জন বড়লাট বাহাদুর লঙ্" রিডিং 
ইনন্টিটিউট পারিদর্শন করেন। পাঁরদর্শনের প্রাক্কালে কলকাতার পালিশ 


ভায়তীয় 'বিজ্ঞানচচাঁর জনক জগদধশচন্দ্র ১০৫ 


কমিশনায় টেগার্ট সাহেব তাঁর দক্ষিনহচ্তপ্বর্প পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে 
ইনপ্টিটিউটের মধ্যে নিরাপত্তামূলক পুলিশী বাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 
জগদাঁশচন্দ্রের কাছে পাঠান। "তানি স্পম্ট জানিয়ে দিলেন ইন্টিটিউটের 
মধ্যে তিন এ ব্যাপারে কোন পুলিশ ঢুকতে 'দেবেন না। তাঁরা ইচ্ছা করলে 
ইনস্টিটিউটের বাইরে থাকতে পারে । ইনান্টিটিউটের ভিতরে তিনিই ভাইসরয়ের 
নিরাপত্তার জন্য দায় থাকবেন । টেগাট" নিজে এসে বুঝাবার চেষ্টা করলেন, 
কিন্তু তিনি অনড় । তিনি বললেন, এ নিয়ে পণড়াপণীড় করলে পাঁরদর্শন বম্ধ 
করে দেবার জন্য বড়লাট বাহাদুরের কাছে তিনি অনুরোধ জানাতে বাধ্য 
হবেন । টেগার্ট তখন অনপায় হয়ে বললেন, তিনি কখনও ইনাস্টিটিউট 
দেখেনান, তাঁকে অন্তত সঙ্গে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। তার উত্তরে 
[তিনি ঘললেন যে, এবার ঝড়লাটের সঙ্গে তাঁকে তানি পাঁরদশ“নের জন্য নিমন্ত্রণ 
করতে অক্ষম, ইচ্ছা করলে তান স্বতন্ত্রভাবে একাঁদন এখানে আসতে পারেন । 
টেগাট“কে শেষ পধণ্ত বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হল। তান আমাদের 
সতর্ক করে দিলেন। পশ্চিমাদকের দেয়ালের দিকে আমরা যেন নজর 
রাখি, পলিশ আমাদের অপদন্ভ করবার জন্য তাদের সাকরেদ দিয়ে চিল 
ফেলতে পারে। নজর রাখবার জন্য এদিকে দুজন মালিকে মোতয়েন 
করা হল। 

ইনন্টিটিউটের ভিতরে পৃলিশী ব্যবস্থা ছাড়াই লঙ“ [রিডিং তার কাউন্সিলের 
করেকজন সদস্য ও তদানীন্তন সেনাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। আমরা গেটটির 
কাছে আচার্ষের পেছনে জড় হয়োছিলাম । -..কিন্তু যা আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ 
করেছিল সেট হচ্ছে এই শীর্ষ বাজপুরষদের সঙ্গে আচার্ধদেবের সমপযা*য়ের 
বজ্ধূর মত ব্যবহার । ইতিপ্‌বে' এই সব রাকপৃর্ষদের সঙ্গে আমাদের 
নেতৃস্থানীয় ব্যান্তদের একে যেসব ছাবি চোখে পড়েছে, সেক্ষেত্রে এক পক্ষের 
গার্বতভাব ও অপর পক্ষের একটু হানক্মতার ভাবই ষেন লক্ষ্য করেছি। কিন্তু 
এক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ ব্যাতক্রমই চোখে পড়ল। তান শৃধু বৈজ্ঞানিক তত্বই 
ব্যাখা করে বৃঝাচ্ছিলেন এমন নয়, ফাঁকে ফাঁকে শাসন বাবঙ্থায় নানা অ্ুটি ও 
কুফল সম্বন্ধে অনুযোগ করে নিজের মতামত স্পন্টভাবে ব্যন্ত করে চলেছিলেন। 
এনে হয়েছিল যেন অতবড় ধূরম্ধর ইংরেজ তাঁর ব্যান্তত্বে আভভূত হয়ে 
পড়েছেন। মুখে কোন প্রতিবাদের ভাষা যোগাচ্ছে না। নতমস্তকে সব 
স্মাঁকায় করে নিচ্ছেন।” প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ঘটনার কিছাাদন বাদে কুখ্যাত 


১৪৬ ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদণীনচন্ত 


টেগাট" সাহেব বসু বিজ্ঞান মন্দির পরিদর্শনে এসেছিলেন । এ বিষয়ে আশহবাধ্‌ 
লিখেছিলেন, “""পৃলিনচম্দ্র দাস মহাশয় আন্দামান থেকে মস্তি পাবার পর 
আর্ক কন্টে দিনযাপন করছিলেন। তান (জগদীশচন্দ্ু) জানতে পেরে 
পুগলিনবাবৃকে ডেকে লাঠি ও ছোরা খেলা শেখাবার জন্য একটি মাসিক ভাতার 
( বস্তু বিজ্ঞান মশ্দিরে ) নিয়োগ করেন। আমাদের বলে দিলেন, “প্রত্যেকে 
[বিকালে লাঠি খেলবে, এতে স্বাস্থা ভালো হবে এবং গবেষণার কাজে উৎসাহ 
পাবে। ব্রাহ্ম বাঁলকা বদ্যালয়েও এরূপ একটা ব্যবস্থা করেছিলেন । “""এই 
সময় একদিন টেগাট* সাহেব ইনস্টিটিউট দেখতে এলেন । তিনি বিকালের 'দিকে 
আসেন। আমাদের কারো কারো রাজনৈতিক কারণে পুলিশের খাতায় নাঙ্গ 
ছিল। পৃলিনবাব্‌ আমাদের লাঠিখেলা শেখান। এসব তাঁর নাজানা 
থাকার কথা নয় ॥ ইনন্টিটিউট দেখবার ছহতো করে নিজের চোখে এসব দেখে 
যাবার উদ্দেশাই হয়তো ছিল । তার জন্য কোন ডিমনস্ট্রেশন্ঞে ব্যবস্থা হয়ান। 
জগদনশচন্দ্র টেগার্ট সাহেবকে সেখানে নিয়ে এলেন । বাসিকতা করে বললেন, 
“তুমি ওরকমভাবে তাকাচ্ছ কেন ? তোমাদের পুলিশের চোখ বড় খারাপ । 
এরা সব ভালো ছেলে ।" পৃলিনবাবৃকে দৌখিয়ে বললেন, “ওকে চেন নিশ্চয়ই ! 
তোমাদের দেশে জম্মালে ইনি হয়তো একজন মন্ত বড় জেনারেল হতেন। 
1নজের দেশকে ভালোবাসেন বলে তাঁকে তোমাদের হাতে অনেক 'নিষাতন 
ভোগ করতে হয়েছে ।” টেগাট" চুপ করে ছিলেন । মুখে মৃদু হাসি দেখা 
যাচ্ছিল 8**% 

১৯২৫ থেকে ১১২৭ সালের মধ্যে জগদীশচন্তু দুবার ইয়োয়োপ বাল্তার 
নুযোগ পেয়েছিলেন । ১১২৫ সালে যাওয়া সম্ভব হয়নি। গিয়েছিলেন ১৯২৬ 
গালের ২৬শে জুলাই তারিখে অন:ষ্ঠিত ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন 
কমিটির অধবেশনে যোগ দিতে । আধবেশনের শেষের বাকি সময়টুকু বৈজ্ঞানিক 
গফরের রূপ নিয়েছিল । এ সফরে দেখা হয়োছল আইনন্টাইন, লোরেনংসেয় মত 
বিজ্ঞানীর সাথে । জগদীশচন্দ্র বন্তুতা দিয়েছিলেন জোনভা বিদ্বাবদ্যালয়ে। 
মভায় উপস্থিত বিজ্ঞানীমশ্ডলীর প্রাতিনিধি হিসেবে আইনষ্টাইন বলেছিলেন, 
“জগদীশচন্দ্র পৃথিবীকে যে সব অমূল্য তত্ব উপহার দিয়েছেন তার যে কোন 
একটির জন্য বিজয় সপ্ত স্থাপন করা উচিত। জোনভা বিশ্বাবদ্যালয় ছাড়াও 
এ সফয়ে তিনি অল্্ফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েশন, ব্রসেলস্‌ বিদ্ববিদ্যালয় ও 
জন্যান্য স্থানে ভাষণ দিয়েছিলেন । ব্রসেলস বিদ্বাবদ্যালয়ের সভায়.সভাপাতি 


ভারতীয় বিজ্ঞানচচায় জনক জগদশচল্দ ১৪৭, 


ছিলেন বেলজিয়ামের রাজা লিওপোজ্ড ।॥ প্রসঙ্গত উল্লেখা, রাজা লিওপোল্ড, 
এক বিশেষ সভায় ভ্ুগদণশচম্দ্রকে রাজকাঁয় উপাধি (07৫91 ৫ 7.60910 ) 
দান করেন। 

দেশে ফেরার পর ৩০শে নভেম্বর তারখেবস্সবিজ্ঞান মান্দিরের নবম বার্ষিকী 
উৎসব পালিত হয়। উৎসবে প্রদত্ত ভাষণে এবারকার বিদেশ সফর সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বলেন, ***সবন্তই বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল । 
অক্সফোর্ড 'ব্রাটশ এসোসয়েশনের নিকট প্রদত্ত আমার বস্তৃতা বহ্‌দূর পর্ন 
এত প্রবল উৎসাহের সৃন্টি করিতে সমথ হইয়াছিল যে, সমচ্ত বন্তৃতাটি তার 
যোগে পূথবাঁর সবণত প্রেরিত হইয়াছিল এবং পরািনই প্রাতঃকালে ইয়োরোপ 
ও আমেরিকার সমন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইয়োরোপ এবং 
আমোঁরকায় একসঙ্গে আমার অনুসন্ধান ফলের একি সাধারণ গ্রাহ্য বর্ণনা 
প্রকাশিত হইবে। 

মহামান্য বেলজিয়াম সম্রাট ভারত ভ্রমণকালে আমার বিজ্ান মন্দিরে অনু- 
সক্ধানকার্য দোখয়া বিশেষ তুদ্টিলাভ কারয়াছিলেন। তিনি জশবন বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে আমাকে বন্তুতা কারতে অনুরোধ করেন। রাজকীয় বিম্ববিদ্যালয়ে 
একটি ধারাবাহিক বন্তুতার আয়োজন করা হয়। সভাসদ্মণ্ডলণ পাঁরব:ত 
সম্ভাট বাহাদুর স্বয়ং এবং বিভিন্ন [িশ্বাবদ্যালয়ের সদস্যবৃন্দ এই বন্ততা 
শনিবার জন্য উপপ্ছিত ছিলেন । আমার পরীক্ষা কাষে'র জনা রাজকণয় 
উদ্যানে পূর্ব হইতেই উপযন্তর বৃক্ষ জশ্মান হইয়াছিল,--তাহার ফলে আমার 
প্রদর্শনী বিধেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। প্যারতে আমি সোবো“ন এবং 
নেচারাল হন্টোরী মিউজিল্নমে বন্তৃতা কারি। চাকংসক এবং প্রানণতত্াবদ-গণ 
আমার আবিস্কৃত পন্থা এবং অনুসন্ধান ফলের 'বিশেষ প্রশংসা করেন। ল্যাটিন 
ভাষা দেশসমহে জিজ্ঞান্দদের আকাথ্ধা পৃরণকজ্পে বিখ্যাত বিজ্ঞান প.ুন্তক 
প্রকাশকগণ আমার পন্তকের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশ করিবার উদ্যোগ 
করির্লাছেন *-*5 

জগদীশচন্দ্র ১৯২৭ দালের জানুয়ারী মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় 
বিচ্ছান কংগ্রেসের মূল সভাপাত হিসেবে ভাষণ দেন । এর কছ-দিনের মধ্যেই 
মে মাসে আবার তিনি ঘ্জ্পকালের জন্য ইয়োরোপ যাত্রা করেন। জাবনের 
এ পধায়ে দগদীশচন্ত্র যোগ পেলেই ইয়োয়োপে যাওয়া পছন্দ করতেন।. 
মনে হয় এইভাষে তিনি ভারতাঁয় বিজ্ঞানচচার নবলদ্ধ আসনকে বিশ্বের দরবারে" 


১০৮ ভারতায় বিজ্ঞানচচণর জনক জগঙীশচগ্জ্ 


স্থায়ীভাবে প্রাতীঘ্ঠত করবার চেথ্টা করতেন। এই সফরটি ছিল জগদীশচন্দ্রে 
অন্টম ইয়োরোপ সফর । 

এই সফরে ফ্রান্সে পেশছেই জগদীশচন্দ্র কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। 
চাক্ষুষ আলাপ হয় রমশ্যা রলাঁর সঙ্গে । এই সাক্ষাং ও পরবত্তী সময়ের সাক্ষাং- 
কারকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি রম'্যা রলাঁর ডায়রী থেকে জগদশশচন্দ্র সম্পর্কে 
কিছ; মুল্যবান তথ্য শ্রদ্ধেয় অবস্তীকুমার সান্যাল পাঠকদের উপহার দিয়েছেন 
তার “রমণ্যা রলাঁ ও জগদাশচগ্দ্ বসু” প্রবন্ধে । পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধাট 
থেকে নিবচত অংশাবশেষ তুলে ধরছি । তাতে শুধু বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ 
নন, মানুষ জগদীশচন্দ্র সম্পকে ও অনেক তথ্য জানা ষাবে। 

“.**প্রথম সাক্ষাতেই+ রলা এমন মক্ধ হয়োছলেন ষে তাঁর দিনপঞ্জীতে 
প্রথমেই উচ্ছ্বাসত হয়ে লিখেছিলেন £ তিন চার ঘণ্টা ধরে নিরবচ্ছিত্নভাবে এই 
মানুষটি যে প্রাণশান্ত, ব্যাম্ধমত্তা, উত্তাপ ছড়ালেন তার একটা ধারণা কী করে 
[দই ! মানুষাঁট ছোটথাট, বাম্ধদঞ দুই চোখ, কালো ভুরু রুপোলি চুল; 
একটু সেমিটিক রন্ত-মেশা ভূমধ্য সাগরাণ্চলের মানুষের মতো রোদে পোড়া 
গায়ের ও, ছোটখাট দুটি শুকনো হাতের (প্রতিভাবানের হাত ) নথ ছোট করে 
কাটা, বয়সের তুলনায় এক অবিশ্বাস্য ( আমার সমান বা আমার চেয়েও উচ্৮ 
স্তরের ) তারুণ্য এবং বলার, চিন্তা করার, বেচে থাকার এক আনম্দ- আমাকে 
মনে পাড়িয়ে দেয় গৌরবময় আবিস্কারের ঠিক পরেকার (১৯১৫) আইনন্টাইনকে। 

জগদীশচন্দ্র ছিলেন অক্রান্ত বস্তা, বিশেষ করে রলাঁর মতো উৎসাহা শ্রোতাকে 
পেয়ে তাঁর আলোচনা হয়ে উঠোছল বিচ ও বহুমুখী ॥ প্রকৃতপক্ষে প্রথম 
'শনে বলার কাছে তিনি তাঁর আজন্ম বৈজ্ঞানিক সাধনার মর্মকথা উদঘাি 
করার প্রবল উৎসাহ বোধ করেছিলেন ।:**-. 





শিস শী 
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গ্রলা জগদীশচদ্দ্রুকে দেখোঁছলেন পরিণত বয়সে । ১৯১৭ সালের ১৪ই 
ডিসেম্বর তারিখে ০৪91081 পান্তিকার সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয় প্রবস্ধে 
জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 71877) 9815 ৪৪০ ] 82 10 
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ভারতীয় 'বিজ্ঞান্চচা*যস জনক জগদীশচম্দ্ব ১৪১৯ 


*““্রলা জগদীশচন্দ্রকে জিন্ঞাসা করলেন ভারতের বিজ্ঞানের অতাঁত 
সম্পরকেে। তান উত্তরে বললেন £ “দু হাজার বছর আগেই ভারতবর্ষে 
রসায়নের খেত প্রস্থান ছিল £ এক প্রস্থান পদার্থের ছদ্ম-ধর্মকে ঈশ্বরে, ও ফে 
মন তাদের কষ্পনা করে তাতে আরোপ করত । অন্য প্রচ্ছান অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক 
তাষেই স্বরূপেই পদার্থের পধবেক্ষন করত, এবং এই তত্্টি নিস্কাষিত 
করেছিল £ যে কোনো পদাথই পরম ভালো বা পরম মন্দ নয়, প্রত্যেকেই 
ক্ষেত্ানূসারে ( এবং মান্তরানুসারে ) ভালো অথবা মন্দ ।”**" 

*“*সামার্জিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে জগদাঁশচণ্দ্র যে স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক 
দৃদ্টিসম্পন্ন ছিলেন তা রলাঁর তীক্ষ দৃষ্টি এড়ায় নি। কারা রাজনীতির কল- 
কাঠি নাড়ে তা তানি নহজেই ধরতে পারেন ; মিথ্যার মুখোশের আড়ালে লগ 
অব: নেশনসের প্রকৃত রূপটি চিনে নিতে তাঁর অসুবিধে হয়নি । মৃুসোলিনি 
বারংবার নিমন্ত্রণ জানালেও তিনি কখনও কর্ণপাত করেন নি। মুসোলিনির 
নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে দুইজন ভারতণয় তাঁদেরএকজন জগদীশচন্দু, 
অপরজন জহরলাল নেহেরু । রলাঁ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, রাজনোতিক 
দিক থেকে “তান রবান্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী দ্‌রদশ ।ক.. 

**শৃবজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ক ছিল তা জানার জন্যে 
রজার প্রবল কৌতুহল ।-*-জগদাীশচন্দ্র [িবেকানম্দকে খুবই ভালো করে 
জানতেন, তাঁকে ভালোবাসতেন । তার'মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রবনতা দেখে 
উদ্ছিগ্ন হয়ে বিবেকানম্ তাঁকে সাঁনর্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন, ণতনি যেন 
জরতাঁয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি [নিয়ে কেবলমান্ত বিজ্ঞানেই জাতায়তা-- 
বাঞ্গকে দেখান' । বিবেকানন্দের মতোই আলো িকতা, তুচ্ছতাকে তান বিশ্বাস 
করেন না। থিওসফির প্রাতও তর একই রকম অবজ্ঞা । জগদীশচন্দ্র সঙ্গে 
_জালোচনা থেকে রলা এই [সম্ধান্তে পেশছলেন যে, “ভারতীয় ধমাঁয় মহৎ স্বতঃ- 

_. ৬এ প্রসঙ্গে জগদখশচন্দের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-দষ্টি সম্পকে" একটি উদ্ধি 
ঘাচ্ছি। আশুতোষ গৃহঠাকুরতা তাঁর “আচাষ" জগদীশচণ্দ্ুকে যেমন দেখোঁছ" 
প্রবম্ধে বলেছেন, “*- ১৯২৫ প্রান্টাব্দে ইয়োরোপ সফর থেকে ফিরে এসে কথা 
প্রসঙ্গে আমাদের কাছে বললেন, “চাঁচিল ভবিষ্যতে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হবে। 
চার্চিল তখন বিলাতের কনজারভেটিভ পাটির একজন উদ"য়মান নেতা 


ঠিকই, তবে তান ভাঁবষ্যতে বিলাতের প্রধানমন্ত্রীর পদ আধিকাদ করছে 
পারেন; সেই সষ্ভাবনার কথা তখন কারো মনে উদয় হবার কারণ ঘটে নি।”** 


১১৪ ভারতী 'বিজ্ঞানচচার জন জগদীশচশ্ 


লব্ধ বোধের (ধা তুরায্প আনন্দ পথ যেতে পারে ) অস্তার্নাহত ইঙ্গিত হচ্ছে 
সব সময়েই যাীস্তর নিয়ম্ঘণ ; এবং সামায়ক হলেও । যা বুন্তিকে বিসঞ্জন 
দেওয়ায়, তার প্রাতই তার বিতৃষ্ণা ।”*-. 

*""জগদাঁশচন্দ্ুকে প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়েছে মানাসক ভশীরৃতা, অবিশ্বাম 
এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে । তাঁর পেশার সকলেই তাঁর বিরুষ্ধাচরণ করেছেন । 
গ্ানুষের বাইরেও ষে “আবেগময়” জীবন আছেঃ তাঁর এই আবিস্কারে প্রথ্ 
দিকে লড" কেলাভন তাঁকে বলেছিলেন, “না, এটা সম্ভব নয় । এটা হবে ঈশ্বর 
সম্পকে শ্র্ধার একটা অভাব । তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে বিশেষ অধিকার 
দিতে ।" জগনশচন্দ্র তার প্রাতবাদে জানিয়েছিলেন, ঈম্বরকে গণশ্ডিব্থ করার 
দাঁবটাই তো শ্রদ্ধার অভাব ।***তান নিজেকে মনে করেন প্রাচীন ভারতেব 
ক্ষত্রিয়ের মতো মনের জগতের ক্ষত্রিয় । এই ক্ষব্িয়োচিত লড়াইয়ের প্রসঙ্গে 
গান্ধধর কথা উঠল। রল লিখেছেন £ জগদণশচন্দ্র গাম্ধীকে ভালো করেই 
জানেন এবং গাম্ধীর প্রাত শ্রদ্ধা ও ভান্তি আছে। কিন্তু তাঁর বিচারে গান্ধী 
বড়োই সংক্কীর্ণ। তিনি শিপ বিজ্ঞানের প্রাতি বড়োই উদাসীন বা খঙ্জহন্ত । 
মনের এই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় এখবষেরি তাঁর বড়োই অভাব । ঠিক এর 
1বপরাীত, জগদীশচন্দ্র চান, মনের সংষ্টির সমন্ত শস্তগুলোকে তরহণদের মধ্যে 
উদ্দীপ্ত করা হোক-_এই শান্তগুলো সবধ্জনঈন প্রকাতির স্বীয় পারকজ্পনার 
অঙ্গ অপারিহার্য অঙ্গ । তরুণ বংশধরদের মাধ্যমে সৃম্টির এই আঁবশ্রান্ত উৎসার 
ছাড়া প্রকীতি বিমিয়ে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে এবং অসাড় হয়ে পড়ার ভয় থাকে। 
শেষাঁদন পর্যন্ত তাকে তরুণ থাকতে হবে এবং চিরকাল থাকতে হবে নব 
তারুণ্যের সঙ্গে সম্পাকত হয়ে ।"- 

“শ্দুই বন্ধুর আবার সাক্ষাং হল ভিলন্যভেই এক বছর পরে ১১২৮ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে ।**সেবারের সাক্ষাৎকারের প্রথমেই রল! লিখেছেন £ আগের 
চেয়ে তীন অনেক বোঁশ প্রাণবন্ত ও উচ্ছল । আমার বোন তাঁর কথাগুলো যানে 
'তজমা করতে পারেন তার জন্যে একটু একটু থামতে না হলে, এক নিম্বাসে দু 
ঘণ্টা কথা বলে যেতে থামতেন না। আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের কম“তৎপরতাকে 
জগদখশচন্দ্র ভারত?য় ক্ষা্রয়ের বৈশিম্ট্য বলে গর প্রকাশ করলেন, এবং বললেন 
“্কমতিংপরতায় আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি দশাটি ইয়োরোপায়কে চাালেন্জ 
কার |” বিবেকানদ্দকেও [তিনি ক্ষান্রয় হিসেবে দাবি করলেন। ভ্রগদীশচস্ছ 
জখবনে রাব্রীসকতার সমর্থক । তান বললেন, বিবেকানন্দ রাজনিকতার 
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সমর্থক ছিলেন। “বিবেকানম্দ বলতেন, দারিদ্র্য ও ত্যাগের সমর্থন করাটা 
যেমন ভালো, তেমনি ভালো এম্বর্য ও রাজকীয় জশবনবান্রার সমর্থন করাটাও। 
*-"জগদীশচল্দু উচ্চ কন্ঠে এম্ব্য” ভোগ, জয়, সন্রিয় ও উচ্ছল সমচ্ত শান্তর 
মাহাত্বা কীর্তন করলেন, কিনতু সে সব নিজের জন্যে নয়, ভারতের সমচ্চ 
মানুষের জন্যে । গান্ধীর তপশ্চষায় ও প্রকীতিতে বা সরল জাবনে ফিরে 
যাবার বাণীর প্রাত তাঁর কোনোই সহানুভূতি নেই ।-তানি সংন্টিধমণ প্রাতিভার 
অতি শান্তশাল" মৃত প্রকাশ, সেইজন্য প্রগতির পিছনে না ফিরে কেবলই-_ 
কেবলই সামনে এাঁগয়ে চলার ঘোষিত প্রবনতা না হয়ে পারেন না।--তিনি 
ভারতবর্ষের বৃহ শিম্প বিকাশের পক্ষে ; বললেন, একে আটকাতে ব্যথ" হয়ে 
প্রান্ধীর থন্দর কেবল জাপানী মাল ডেকে আনার কাজে লাগছে ; জাপান এরই 
মধ্যে পাকা হাতে তৈরী করা মেকি “মেড ইন টোকিও” খদ্দরে ভারতবষ" ছেয়ে 
ফেলেছে ৮ ৬৩৬ 
এরপর রল! তাঁকে গ্রশ্প করলেন 'রাজযোগ' সম্পর্কে । এ ব্যাপারে জগদীশ- 
'চল্দের ধারণা, অনেকটা তাঁর নিজের মতো জেনে খুশি হলেন । জগদীশচম্দ্ের 
ব্যাস রাজযোগে বিরাট শান্তলাভ হয়, কিন্তু এক পামার বাইরে নয়। 
অরাবন্দের প্রতি প্রবল শ্রম্ধা জানয়েও বিশ বছরের নিন বাসে ভারতের 
শান্তর জন্যে তাঁর অলৌকিক ফলপ্রাপ্তর আশা সম্পকে" তিনি সংশয় প্রকাশ 
করলেন। তান বললেন, “যোগের মাধামে যাঁদ এমন ব্যাপার সম্ভব হত, তাহলে 
প্রাচীন ধ'ষরা কেন তার ব্যবহার করতেন না তা বোঝা যায় না।**" 
-**জগদীশচল্দন ও লেডি বসু রলাঁর বাড়িতে এলেন চা-খেতে । রলা লিখেছেন 
“জগদীশচপ্দ্রু একটুও পাজ্টান নি; তাঁর তরুণ-সুলভ প্রাণশান্ত তেমনি অক্ষুন্ন 
জাছে। কিন্তু পুরোপ্যার মন জুড়ে আছে ভারতবর্ষ ও তার সংগ্রামের চিন্তা? 
তাতে তান ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন । আর কছুই তানি ভাবতে পারছেন না। তাঁর 
সন্ত কাজ বদ্ধ হয়ে গেছে ।তাঁন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া । 
আম স্বীকার করছি, তাঁকে আমার বেশি মনে ধরে ।*"তিনি ভালোই জানেন 
যে ভারতবর্ষ জিতবে $ কিন্তু তান ভাবছেন, অপারসীম দুঃখভোগের কথা- 
আজকের দঃখভোগ, আগাঙ্ষীকালের দ:ঃখভোগের কথা। তিনি দেখেছেন, 
ইংলশ্ডের হাতে ভারতবর্ষ হয়েছে 'শক্ষাহগন; [নির্মম নিযাতীত। বাকরুষ্ধঃ 
অন্ধ । তার জিজ্ঞাসা, যাঁদের উপরে তাঁর আম্ছা আছে, মান সেই দুইজন রাজ- 
নৌতিক নেতা গাম্ধী! অত্যন্ত অসুস্থ ) ও মাঁতলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর ভারত- 
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বর্ষের কী হবে ।”*--প্রসঙ্গত উল্লেখা, রমখযা রলা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 36৪0 
01011500171 এক প্রথম পাতায় নিজ হাতে আভনম্দন লিখে জগার্ণীশচস্্রকে 
উপহার 'দিয়েছিলেন। 
দেশে ফেরার পর ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে জগদাশচন্দ্রু একটি চিঠি 
পেলেন। লিখেছেন মহাঁশ্‌র বিদ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ 
শশল। চিঠিতে অধ্যাপক শীল জগদশচম্দ্রকে আমম্তরণ জানিয়েছেন সমাবর্তন 
উৎসবে ভাষণ দান করার জন্য । অপ্রকাশিত আমন্ত্রণ 'লাঁপাঁট পাঠকদের 
উদ্দেশ্যে তুলে ধরাছ। 
719501৩ 
19 ৫6৪7 911 7889018) [0815৫ 71)6 274 0০% 
1927 
[1086 01 6168 01698301611) ০01)৬৩/11 
(০ 30 0116 10510901090, 01118 17181065500 ০1791001101 01 086 
[00150187500 ৫০115৩1008০ /১00163$ 50 0105 10670 ০010%00801010 09 
9০ 10610 2 7155016 ০0. 0১0 310 ব০৬০100০7, 11)6 001505110 আ111 
09৩] 10 ৪ 26৪ 00100 11 90৮ 11001 2০০০0% 019 11751080100. 
1 19901191019 2৫0 1180 ৮০ 200606080১6 11051086100 908. 
ড1]] ১০ ০0961011105 & 06150109] 00118811010 11010 006, 801 ”2104 
10106 906”) ৫0 81001) ০০086100, 
০2 910061619 
319)610018108101) ৯৩৪] 
এই আমস্মণের পারিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র শুরা নভেম্বর তারিখে মহাঁম্চর 
বিববিদ্যালয়ে দক্ষান্ত ভাষণ 'দিয়োছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাশী ও মহাশর 
1ঝ্বাব]ালয় ছাড়াও জগদীশচন্দ্র 'বিভিব্ব সময়ে এলাহাবাঘ বিদ্ববিদ্যালর়, 
নাপপরে বিশ্বাবিদ্যালয়, বোদ্বাই বিম্ববিদ্যালর, পাঞ্জাব বিবাবিদ্যালয়, মাদ্রাজ 
1ব্বাঁবদ্যালর়, ঢাকা বিবাবিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানে ভাষণ দেন। 
মহধশর বিধ্বাবদ্যালয়ের সম্পর্প ভাষণাঁট তখনকার আনন্দবাজার পাকার 
প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত ভাষণের অংগাঁবশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা 


হলো। 
“.."আমি বহ; বর্ধ পর্বে শিক্ষকতা আয়ঙ্ত কারয়াছিলাম-_ বাতি হিসাৰে 
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নহে, সবশ্রেন্ঠ ব্রত হিসাবে । 'বি*বাবদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তর পরও যাহাদের 
উচ্চাকাঙ্খ। তৃঙ হয় নাই, সে সমস্ত যৃবকাঁদগকে পরিচালিত কাঁরয়া মনত 
লাভে সাহাষা করাকে জীবনের ব্রত করা অপেক্ষা মহন্তর কিছ ধারণা আম 
করিতে পারি নাই। 

***আমার জীবনযাত্রার প্রারভে আমি প্রায়ই শুনিতাম ষে, ভারতবষ প্রাচখন 
দার্শনিকের দেশ, এজন্যই ভারতবধষে“র যাহা ছু গৌরব সে গৌরবও লোপ 
পাইরাছে। ল:ুপ্ড গোরবের পুনরুদ্ধার হইবে না। এ সমন্ত কথান আম 
[নরুৎসাহ হইয়। পাড়য়াছলাম । 

তোমরা হয়তো 1[জজ্ঞাসা করিবে ষে, আমার ভ্রান্ত কি করিয়া দূর হইল; 
বিরাট বিপন্ন আঁতুর্রম কারবার অধ্যবসায় আম কোথা হইতে পাইলাম । আমার 
উত্তর এই যে, আমার কাযই ছল আমার শিক্ষক, ব্যর্থত,ই আমাকে আবশ্যক 
উৎসাহ 'দয়াছে এবং অতনতের অভিজ্ঞতাই 'ছিল আমার উৎসাহের চির উৎস 1". 

***্যাহা অসম্ভব বা যাহা শুধু অন্য দেশেই সম্ভব, সে সমন্ভ বিষয়ের কথা 
আজ তেমাঁদগকে শুনাইব না ॥ ভারতবর্ষে যাহা করা যাইতে পারে এবং যাহা 
করা হইয়াছে তাহার কথাই আমি তোমাদিগকে শুনাইব ॥। তোমাদিগকে ষে 
সমন্ঞ বাধা বপনের সম্মুখীন হইতে হয় আমাকেও সেই সমন্ত বাধা 'বিয্লের 
সম্মুখীন হইতে হয়। তোমরা খন নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমাঁজত হইবে তখন 
তোমরা এই কথাট স্মরণ রাখিও যে, বহুবধ অধ্যবসায় সহকারে বিদ্নের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম কারবার পূর্বে আমি আশার ক্ষীণ আলোকরেখাও দেখিতে 
পাই নাই। আমার এই বি*বাস ছিল যে, পারপার্টবিক অবচ্ছার নিকট পরাজয় 
স্বীকার করায় মন.ষ ত্ব নাই । অসাম সাহসে পারিপার্বিক অবস্থার সম্মুখীন 
হইয়া তাহাকে পরা।জত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ।**. 

“জ্কানের গঁরিম। এবং জ্ঞান প্রচার কাঁরয়া জগৎকে সমৃদ্ধশালী কারবার 
শান্ত ছার।ই একটা জাতীয় জীবনের পণ“ অভিব্যান্ত লাভ হয়। যেজাতিসে 
শান্ত হারাইয়াছে, যে শুধু পরের নিকট হইতে অনঃগ্রহই লয়। পরকে কিছুই 
দেয় না, সে জাতির জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে । কৃত্রিম উপায়ে একটা বৃহৎ 
[ব*ধাবদ।|লয়ের প্রতিষ্ঠ। বৃদ্ধি 'করা যায়না । কোন সনন্দ বলেও তাহার 
প্রত্ঠা গ্থায়ী করা যায় না। 'বিশ্বাব্দ্যালয়ের 'বিদ্যা্খরা জগতকে যাহা দিবে 
তাহার উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা 'নিভ“র কারবে । সুতরাং জীবন্ত এবং শাশ্তশাল? 
হইতে হইলে আমাদের বণবাঁবদযালয়গযলর প্রথম আদর্শ হওয়া বন্তব্য, স্বায়, 

৮ 
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আঁভব্যন্তি এবং সেই আভিব্যন্তির মধ্য দিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতকে স্থীয় মযার্দার 
আসনে প্রাতষ্ঠা করা । 

সমালোচকগণ বলেন যে, ভারতবাসীর মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন এবং শিক্ষা 
প্রচার কারবার যোগ্যতা ভারতবষের নাই ॥ তাহারা বলেন যে, ভারতে সার্ব- 
জনীন আদর্শ নাই । বহ সম্প্রদায়ে বিভন্ত আধবাসীদের মধ্যে কোন সংযোগ- 
বৃন্ত নাই। তাহার অতাত ও বর্তমানের অব্যাহত পারস্পধ" নাই--আছে শুধু 
অসাহঞ্চু শাস্বের অনুশাসন, য্যান্তর পারবর্তে শান্তের আদেশ-কম্পনা প্রিয় 
বালয়। ভারতবাসীরা সত্যজ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে পারে না; বিজ্ঞানের 
অন.শীলন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য, ভারতীয় সভ্যতার সাঁহত তাহার সামঞ্জস্য নাই- 
এই সমস্ত উত্তি অজ্ঞতা প্রসৃত এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । 

প্রাচীন ভারতে রাজপুত এবং সাধারণ প্রজার পুন্রকে গুরুগ্‌হে একই প্রকার 
মাড়দ্বরাবহধন জীবন যাপন কারতে হইত ।॥ এরুপ ব্যবস্থা অন্য কোন দেশে 
আছে বলিয়া আম জানি না। আমাদের মহাকাব্য আমরা দেখিতে পাইষে, 
তন হাজার বৎসর পূর্বে হস্তিনাপুর রাজসভার সম্মুখে একাঁট বিরাট অন্ত 
পরীক্ষা হইয়াছল । সুতপনুত্র কর্ণ রাজপ্যন্ত্র অজুনকে শান্ত পরীক্ষায় আহ্বান 
কাঁরয়াছিলেন। অজন ঘৃণাভরে এই আহ্বান প্রত্যাধ্যান করিয়া বালয়াছিলেন 
--যাহার কোন বংশমযাদা নাই, রাজপুত্র তাহার সাহত অন্ত 'বানময় করেন 
না।” প্রত্যুতরে কর্ণ বালয়।ছিলেন, “আমিই আমার বংশের প্রততগ্ঠাতা, আমার 
কার্ষই আমার আভিদ্রাতোর পরিচয় ।” নিজের ভাবব্যং নিধারণে মানুষের 
নিজের আধকারের দাবী বোধহয় এই সব্প্রথন । 

আমার যখন শিক্ষারন্ত হয় তখন সৌভাগ্যক্মে আমার পিতা আমাকে কোন 
ইংরাজী ।বদ্যালয়ে না পাঠাইয়া বাঙলা পাঠশালায় পাঠাহয়াছিলেন। তথায় 
কৰক পাত্ররা 1ছল আমার সহপাঠী । তাহাদের 'নবট হইতে আম শ্রমের প্রকৃত 
মযাদা উপলাব্ধ কারিতে পারিয়াছিলাম। তাহারা চাষ করিয়া পবুজ ক্ষেতে 
সোনার ফসল জন্মাইত, তাহাদের সাহত থাকিয়া আমার প্রকাতির প্রাত ভালবাসা 
জল্মে। বিশাল নদীর মধ্যে এবং এদো পুকুরে যে সমজ্ত আশ্চয* জব বাস করে 
ধীবর বালকেরা তাহাদের গপ্প আমাকে শুনাইত। তখন হইতেই প্রাতিপদে 
আম একটা অদ্ভূত আবেগ অনুভব করিতাগ। সহপাঠীদের সাঁহত গ্‌হে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইতাম, আমার জননী আমাদের আগমণ প্রতগক্ষা 
বরিতেছেন । শামার মাতা ছিলেন 'নিষ্ঠাবত হিন্দু, আমার সহপাঠণদের মধ্যে 
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কেহ কেহ “অম্পৃশা” 'ছিল, তাহাতে কিন্তু মায়ের কোন বিরান্ত হইত না। তিনি 
পকলকেই নিজের পুত্রের মত আদর করিয়া খাওয়াইতেন। সত্য সত্য মায়ের 
প্রাণ এইভাবে মাতৃস্নেহ বিলাইয়া কাঙ্গালকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে পারে। 
এই সুকুমার বয়সে আমাকে কেন বাঙ্গলা পাঠশালায় দেওয়া হইয়াছিল আজ 
আমি তাহার তাৎপর্য উপলাব্ধ কারতে পারতেছি । তথাগন আম মাতৃভাষায় 
শিক্ষা করিয়াছিলাম, নিজে চিন্তা করিতে শাখয়াছিলাম এবং আমাদের 
মহাকাব্যগলির গধা (দয়া আমি আমাদের জাতায় ভাতার আঁধকার লাভ 
কাঁরয়াছিলাম |... 

'"'একথা সত্য যে আচারের গভীর মে আবদ্ধ থাকিলে নতন সত্য গ্রহণ 
স্টরা যায় না, সত্যান্বেষণের পক্ষে ইহা মপেক্ষা বড় বর আর নাই। একথা 
পলা পায় যে এই সঙ্কীণতার ভাব তাহা প্রাচ্য হইতে প্রাম্চাতেই আধকতর 
প্রকট । গ্যাললিওকে ছে বাধা হইয়া সতা কণ গতাহ র কাঁরতে হইয়াছিল 
এবং ব্রুনোকে যে লাগতে পহাড়য়। মাতে হইয্লাছিল ইহা সবজন 'িদিত ! 
এই অসাহফৃতা পাশ্চাতো অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ভার্‌ইনের উদ্বত্তনবাদ 
সংশ্লিষ্ট 'বিতকইি তাহার প্রমাণ । আমোরকান এস্সও উত রাষ্ট্রে অদ্যাপি 
উদ্বর্তনবাদ শিক্ষা দেওয়া দণ্ডনীয় । বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও এরুপ একটা গণ্ডা 
মাছে । কোন বড় আিস্পরই আ।বকারকের জীবনাকালে আদত হইতে দেখা 
বায় না। 

এ দেশে শাস্তানশাসনের গণ্ডী জ্ঞানচচাঁকে সঙ্কীণণপীমায় আবদ্ধ করিয়া 
রাখয়াছল ?কনা তৎসম্বন্ধে ইহা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে? এই দেশেই দুইটি 
স্বতন্ু চিন্তাধারা পাশপাঁশ বাড়িয় উিয়াাছল। একট শাস্বাদেশের উপর 
প্রাতাম্ঠত ভান্তবাদ, অপরাট বরবাদ প্রতাক্ষ প্রদ্ানই তাহার ভাত । 
ভান্তবাদীরা বোধ হয় একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যাদ তাহাদের 
অনুগ্রহের উপর ভগবানের আগ্ত্ব নিভর করিতে হয়ঃ তবে তাহাতে ভগবানের 
অবমাননা করা হয়, এজন)ই বোধ হয় যণীন্তবাদের সৃষ্টি। "আমাদের পূব 
পুরুযগণ অবিরত পারশ্রমের ফলে ধারে ধারে জ্ঞানেন মান্দ্র গড়িয়া তুলিয়া- 
'ছিলেন। তাঁহাদের অতটা সাফল্য সত্তেবও একথা বালবার মত উদারতা 
তাঁহাদের ছিল যে, সত্যের সহিত না িলিনে বেদও অগ্রাহ্য । এই যে 
নত্যাণ্বেষণের স্বাধীণতা আমরা উত্তরাধিকার পত্রে পাইয়ছ, তাহা অঙ্ীকার 
করার অর্থ--কপট দেশভক্তি 1" 
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“প্রথমে যে সমন্ঞ বির দুলঘ্ঘ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, বহ্‌বর্ষ চেষ্টার 
ফলে সেই সমন্ভ বির আতিক্রম করার পর এই লমন্ত আশ্চয” ব্যাপার আমার: 
[নিকট পারিস্ফুট হইয়াছে । ভারতস্থলভ মনঃসংষমই পারিনামে জয়ী হইয়াছে। 
অনুসন্ধিংসুর পথ সুগম নহে । তাহাকে লোহার শরীর মন লইয়া আবিশ্রান্ত 
সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হয়। স্ুখদৃঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়কে সমান 
মনে কাঁরয়া জীবনকে আহত দিতে হয় । সুলভ সাফল্যের লোভ তাহার বাঁর 
হ্দয়কে আকৃষ্ট করে না, দুলভের অনুসরণে ব্যর্থতার দুঃখই তাহাকে আকৃষ্ট, 
করিয়া থাকে 1**" 

"সম্প্রীতি আম লোকাণোতে আন্তজাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিয়া- 
ছিলাম। সেই সম্মেলল বুঝিতে পারিয়াছেন ষে, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধাতি 
পুরাতন হইয়াগয়াছে, এখন নূতন পদ্ধাত প্রবস্তুনের সময় আসিয়াছে । ষে 
[শক্ষা পদ্ধাত লোককে চিরকাল দাস করিয়া রাখে তাহা আঁনণ্টকর না হইয়া 
পারে না। ভারতীয় ছাত্রগণ 'শিক্ষালাভের জন্য ইয়োরোপে যাইবে ইহা 
অপেক্ষা লঙ্জাকর কিছুই নাই; তাহাতে অনেক [বপদও আছে। আমরা কেন 
[নিজেদের দেশেই শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কাঁরব নাঃ এই ধারণা লইয়াই 
আম আগার [বজ্ঞান মান্দরর প্রতিষ্ঠা করিয়াছ।""" 

»*পৃথিবীর অন্যন্য দেশে যেমন, ভারতেও তেমান অর্থসঙ্কট দেখা 
[দিয়াছে । ভারতে এই সঙ্কট প্রবল বাঁলয়াই সমস্যা কঠিন দেখা যাইতেছে। 
ক্ষুধার তাড়নায় লোকে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং শাস্তির প্রাতিষ্ঞান নষ্ট করিয়া 
দেয়। অতীব দ:ঃখের কথা এই ষে, আমাদের দেশে এত সম্পদ নিহত থাকা 
এবং 'শস্পোন্নীতির সম্ভাবনা সত্তেও আমাদিগকে এই অবস্থায় পাঁড়তে হইয়াছে । 
আমরা কিছু আব্কার করিতে পারি না, কিছ; উদ্ভাবন করিতে পারিনা- 
এইরূপ বাজে কথা বাঁলয়া এতাঁদন আমাদের সমস্ত চেণ্টার পথ রুদ্ধ কাঁরয়া 
রাখা হইয়াছে । এক্ষণে এই ডীন্তর অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে। 

অন্যান্য দেশে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানক এবং ব্যবসায়শগণ দেশের ধনবাদ্ধির চেষ্টায় 
নযুস্ত হন। নরওয়ে এবং ডেনমাকের মত ছোট ছোট দেশেও আম কোন 
অর্থকন্ট দোখ নাই ; অথচ প্রাকীতিক সম্পদে এ সমজ্ঞ দেশ ভারতবষ* অপেক্ষা 
সম্পন্ন নহে । তাহাদের দেশে সাবজনাঁন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে,তথায় সবরবষয়ে 
আধুনিক বিবাবদ্যালয় রহিয়াছে, দারিপ্র তথায় নাই বলিলেই চলে । বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে দেশের গম্পদ কাজে লাগাইয়া তাঁহারা এই অদ্ভুত ধ্যাপার সম্ভব করিয়া 
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তুঁলিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া শিক্ষালাভ কারিতে 
পারি না?"" 

***আজ জাতাঁয় জীবনে একটা আম্চ্য দৌব'ল্য ও অবসাদ দেখা দিয়াছে । 
অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না কাঁরলে ধংস অবশ্যম্ভাবী । দুব্ল ও জগর্ণের 
প্রাত প্রকৃতির কোন দয়া নাই। জাবন ধারণের জন্য, যতটুকু আবশ্যক, অলস 
প্রকৃতির লোক ততটুকু সংগ্রহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে । তাহাতে তাহার কমশস্তি 
হাস পায় ।... 

'*কিন্তু পাশ্চাতো এর্‌পে দেখা যায় না। জাতির *হাদংদি'নেও তাহারা 
কমশশীল্ত বজায় রাখিয়াছে। তাহাদের শ্রমের বলে তাহারা জাতিকে স্বচ্ছল 
করিয়া তুলিতেছে। দুইয়ের পার্থকোর উদাহরণ শুর্‌প আমি আমার নিজের 
অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। আমার পুঞ্াতন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই 
বিজ্ঞানের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই 
স্বাভাঁবক অনুরাগ বিসজ'ন দিয়া আইন ব্যবসায় অবলম্বন কাঁরিতে বাধ্য 
হইয়াছে । আদালতে যাইয়া আনশ্চিত ভাগ্যের অনুসরণ ভিন্ন যেখানে 
প্রতিভা দেখাইবার অন্য উপায় নাই সে দেশ যে কি দশায় পাঁড়য়াছে 
এবং সে দেশে যে কি দারুন সমস্যা উপদ্থিত হইয়াছে তাহা অন্ধ ভিন্ন 
সকলেই দোখতে পায়। 

জাপানের গবনমেন্ট প্রতিভাবান ছাত্রের জন্য কি যত্ব লইয়া থাকেন 
তাহা দেখিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। প্রতিভাবান ছাত্রদিগকে জাপানের 
গবিন“মেন্ট দেশের সবশ্রে্ঠ সম্পদ বিয়া মনে করেন। আমি দোঁখয়াছ যে; 
প্রতিভাবান ছান্ররা প্রধান প্রধান কমচারীদের সহিত ব্যন্তিগতভাবে পাঁরাচিত।** 

"শিক্ষাদান ও অনুসদ্ধিংসা পরস্পর আবচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ । শুধু 
পাঃরাতন সধ্ধাস্ত সদ্বন্ধে বন্তুতা করিয়াই শিক্ষা দেওয়া চলে না। অনেক 
সময় এই সমস্ত 'সম্ধান্ত ভিত্তিহীন বাঁলয়া প্রমাণিত হয়। বড়লোকের 
কথাকেই অন্রান্ত সত্য ঝাঁলয়া ধরিয়া লইতে শিক্ষা দেওয়ার মত আনণ্ট 
নাই 'বিদ্যার্থকে নিজে সত্য আবিস্কারে উদ্বুদ্ধ করাই আচাষের প্রধান 
কর্তব্য। এরুপ আচার্য সহজে মিলে না। সেরূপ আচার্য আপনাদিগকে 
খখ্জয়া বাহির কারতে হইবে এবং তাঁহাকে কাষে'র সুবিধা দিতে হইবে। 
নিজেদের জন্য সর্বদা বিশেষ সুবিধা খ্ধরজয়া বেড়াইবেঃ এমন একটা শিক্ষিত 
জাতির সৃষ্টি যেন আপনারা না করেন॥ একমান্র জবলস্ত গ্রদপই আলো 
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বিতরণ কাঁরিতে সমর্থ । এইপ্লুপ আচাযের অধীনে থাকিয়া ধৈর্য এবং 
প্রাতপদে সতক্তা শিক্ষা করিবে 17 

মহীশর বি*বিবিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণাঁট দেশের সবন্বিই খুব 
আলোড়নের সংষ্টি করেছিল। পরপর কয়েকদিন ধরে 'সে সময়কার 74%5০1০ 
1১200100 [71000, 90910511010) 11901951191], 50501০০ প্রভ্‌তি পান্রকায় 
প্রশংসাসূচক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । মহাঁশ্‌র বাজ থেবে 
'বিদায় নেওয়ার আগে জগর্দীশচন্দ্রকে মহাশ্‌র টাউন হলে নাগরিক সম্বর্ধনা 
দেওয়া হয়। কলকাতায় ফেরার আগে ডঃ আ্যানি বেসান্ত ও মাদ্রাজ ?ঝ*ব- 
বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে জগদণশচন্দ্রকে মাদ্রাজ যেতে হয় । মাদ্রাজের বাঁভিন্ন ।শক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে জগদীশচন্দ্র বেশ কয়েকটি ভাষণ দেন। প্রাতাট বঙ্ক:ততেই প্রচুর 
জনসগাগম হয়োঁছিল। ভাঁড় সামলানে। কষ্টসাধ্য ঘটনায় পর্বাঁসত হয়োছিল। 

নভেম্মরের শেষ সঞচাহে জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরলেন। ফেরার দিন 
কয়েক পরে চর ছঞকা০া0। 550০1800701 11901081 71601017৩-এর 
মপ্তম অধিবেশন কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন উপলক্ষে ৬ই 
ডিসেম্বর তারিখে আধবেশনের প্রতিনাধদের সামনে "জগদীশচন্দ্র এব$ট সহজ 
স্থদ্দর ভাষণ দেন ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাভিন্ন পরীক্ষানরীক্ষা দেখান । 
পরাঁদন ৭ই ডিসেম্বর তাঁরখে জগ্দীশচন্দ্রের ভাষ্ণটি পরীক্ষা প্রদর্শনের 
ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আনন্দবাজার পাঁশ্রুকায় প্রকাশত হয়। প্রকাশত 
ভাষনটির অংশবিশেষ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। তাতে দেখা যাবে, 
[কভাবে কত্ত সহজ ভাবায় তানি বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়বস্তুকে দর্শকদের সামনে 
তুলে ধরোছিলেন-- 

“সবপ্রকার প্রাণকিয়ার সমাক্রিয়া প্রতিপন্ন কারবার উদ্দেশ্যে আমি আমার 
অন:সম্ধান আরম্ভ কার । যাঁদ এই সমক্রিয়া প্রাতিষ্ঠা করা “বায়, তবে বিজ্ঞান 
রাজ্যে একটা বিরাট রহসোোর ছ্বারোগ্ঘাটন হইবে, জীব দেহের যে সমঞ্ত জাঁউিল 
সমস্যা আমরা সমাধান কারতে সমথ“ হই না, উদ্ভিদ দেহের অনুরূপ ক্রিয়া 
দেখিয়া সে সমজ্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইবে। উদ্ভিদ ও জীবের 
প্রাণের সমব্রিয়া কি করিয়া প্রতিপন্ন করা যায়ঃ নিছক কপ্পনা যতই আনন্দ- 
দায়ক হউক না কেন, তাহাতে কোন ফল হইবে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের 
কর্ঠোর পথে অনুসরণ কারিতে হয় । নানাগ্রকার কৌশলে নক উদ্ডিদকে 
দর্লাহি স্বায় প্রাণকিয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাইবার বাধা 
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প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি অবয়ব সমগ্র দেহের এক একটি বিশেষ কায" সম্পন্ন 
করিয়া থাকে । বিভিন্ন শ্রেণীর পাকষন্দ্বের কাষ* তুলনা কাঁরিলে এই কথাটি 
স্পন্টতররূপে বুঝতে পারা যাইবে। পাকষন্দ্রের কাষ* হইতেছে পাচকরস 
নিঃসরণদারা ভুকবদ্রবাকে দ্রবীভূত কাঁরয়া হজম করা । 389৫9 নামক কটভুক 
উদ্ভিদের পত্রগদুলির মধ্যে কতকগুলি শংয়া থাকে, সেই শখ্য়াগৃলি একপ্রকার 
টক রস নিঃসরণ করে। এই রসের মধ্যে কটপতঙ্গ জাটক পাঁড়য়া যায়। পে 
কীটপতঙ্গ ঘখন ছাড়া পাইবার জন্য হপ্তাদি বিক্ষেপ আরম্ত করে, তখন অন)ান; 
শ*াগৃলি শিকারকে আরও শস্ত করিয়া ধারয়া থাকে । অতঃপর কীটগুলি 
প্রবাভুত হইয়া যায়, শুধু কঙ্কালগুলি অবশিষ্ট থাকে। সম্পূণ“ উন্মুক্ত 
পাকস্থলীর কারের নিদর্শণ এই ক্ষেত্রে দেখা গেল ; কিন্তু প্রাণীদেহের অভান্তরস্থ 
পাকদ্ছলীর কায” এত সহজ নহে। যাহা হউক, পচনক্রিয়ার ক্ষমতা দেখিয়া, 
ার;ইনের অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য প্রকাশের পর সকলেই স্বীকার কারিয়াছেন যে, 
কাঁটভুক উদ্ভিদের “পাকদ্থলণ” আছে। ৮০73 নামক গাছের পাতার দুইটি 
অদ্ধাংশ মিলিয়া একটি ফাঁদের আকার ধারণ করে, ঠিক যেন ব্‌ক্ষটি মুখব্যাদন 
কীরয়া থাকে, যেই কোন কাঁট এ ফাঁদে পড়ে, অমান পাতাটি ধ্াঁজরনা ষায়। 
০০০7৩র পাকষযম্ত্র একটি থলিয়ার আকৃতি । ইহার পাকষম্ কতকটা 
প্রাণীদেহের পাকষন্দরের অনুরূপ । এইরূপ যাঁদ উদ্ভিদ জীবনে অনুসন্ধান 
কর। যায় তবে দেখা যায় যে, সরল সহজ যন্ত্র কিভাবে ধারে ধৰরে জটিল যন্তে 
পরিণত হইয়াছে । 

প্রাণীদেহে তিন প্রকার কোষ আছে-পেশীকোষ, স্নায়কোষ এবং 
স্বতঃস্পন্দনশীল কোষ । উদ্ভিদ দেহেও অনুর:প ক্রিয়াশশীল কোন কোষ আছে 
কনা, তাহা অন:সম্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক । আঁম প্‌বে বস্ত-তা প্রসঙ্গে 
উাম্ভদের নাড়ীর সঙ্কোচন প্রসারণ কাধ" দেখাইয়াছি, এক্ষণে শৃধৃতরস 
সণ্চালন ক্রিয়া দেখাইলেই চলবে । প্রাণীদেহে কতগুলি কোষ আছে, যাহাদের 

£সঙ্কোচন বিস্ফারণের দ্বারা এই কায" হইয়া থাকে । উদ্ভিদদেহে একর 
কোন স্বতঃসঙ্জোচন 'বস্ফারণশীল কোষ আছে কিনা? 

একটি সঙ্কোচন-প্রসারণশশল যদ্রের সাহায্যে প্রাণদেহের রক্ত সপ্চালনক্রিয়া 
নিস্প্ন হয়। সেই যণ্বটির নাম হৃদযন্্র। কেচো প্রভৃতি নি'নগ্ুরের প্রাণ- 
দেহে হাদযন্ত্রডি একটি লম্বমান নলাকাতি, এই হৃদযন্ত্রের সংক্কোচন 'িস্ফারণের 
সহায়ে নঞ্জীবনী রস সঞ্চালিত হয়। উচ্চতর স্তরের প্রাণীর মধ্যেও হৃদযন্ত্রটি 
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লক্বাকীতি। গ্রাণীদেহের হৃদযন্্স্থিত কোষগালির বোঁশষ্ট স্বতঃস্পদ্দনশজতা। 
বিভিন্ন অবস্থায় এই স্পন্দনের হাসবৃগ্ধি হয় । কোন কোন উত্তেজক ওধাধর 
ফলে হৃদযদ্বের ক্রিয়া দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে, ফলে দ্রত রন্ত্র সন্যালত 
হয়। আবার অবসাদজনক ওঁষাঁধর ফলে ঠিক বপবাঁত ভাব দেখা যায় । 

একি অণ.বীক্ষণ ষম্যের সাহাযো আমি একটি চেকের বস্তু সপ্ালন কার্য 
এই যবানকার উপর প্রাতফাঁলত করিতোঁছ । দেখুন প্রধান [শিরা এবং উপশিরায় 
মধ্য দিয়া কিরূপ দ্রুতগাঁতিতে রশ্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। আম এক্ষণে একটি 
অবসাদজনক ওঁষাঁধ প্রয়োগ কারিতেছ । দেখুন ঠিক 'বিপরাঁত ক্রিয়া দেখা 
যাইতেছে, এই দেখুন রন্তপ্রবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। 

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উদ্ভিদদেহের রসসপ্ঠালন অন্‌রূপ হাদপ্রুষাছারা নিস্পাব 
হয় কনা? প্রচলিত 'সিম্ধাস্ত এই যে, উদন্দদেহে রসসন্তালন জড় ক্রিয়ার ফল, 
_-জশবন্ত কোষের প্রাণক্কয়ার ফল নহে । ইউস্যালি্টাস বক্ষে 5৫০ ফুট পযন্ত 
উদ্ধে রসসন্গাঁলত হয়, কোন জড়বদ্মনের সাহায্যে এত উচ্চে জল উ'ত্তালন করা 
অসন্ভব। প্রাণক্রিয়া্থারাই এই কার্ধ হয় কিনা, তাহা পরণক্ষা করিবার জন্য 
গ্রাসবাগ।র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধান অসম্পর্ণ 
থাকার ফলে এই প্রাণক্রুয়া সংক্কান্ত সিষ্ধান্ত অনেকটা খব হইয়া পড়ে। 
গ্যাসবাগা“র পরাঁক্ষা করিয়া দেখাইয়াছলেন যে, বিষ প্রয়োগদ্বারা উদ্ভদদেহে 
রস সগ্চালন হাস পায় না। ইহা হইতে তান 1সম্ধান্ত করেন ষে, ষাদ উাঙ্ডভদের 
দেহে রসসঞ্জালন কা জাবত কোষের সাহাযোই হইত, তবে বিষাক্রয়ার ফলে 
কোষগ্‌লির নিশ্চয় মৃত্যু হইত এবং রসসণ্ালন বম্ধ হইত। অন্যান্য অনেকে 
অদ্ধভাবে এই 'সিষ্ধান্ত স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন। একটু বাদেই আম 
আপনাদিগকে যাহা দেখাইব, তাহাতে গ্ট্যাসবাগ/রের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ 
ব্মাত্বক তাহা প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে আম প্রমাণ করিব যে, জীবন্ত 
কোষের স্পদ্নশীলতার ফলেই রসসগ্চালন অব্যাহত থাকে। 

উদ্ভিদ দেহে ?কভাবে রসসগ্ারত হয়, আমি এক্ষণে দেখাইতেছি। আম 
আরো দেখাইব যে, যে অবস্থায় গ্রাণীদেহে রন্তু সন্টালনের হাস, বৃদ্ধি হয়, সে 
অবচ্ছায় উদ্ভিদদেছে রসসণ্টালনেরও হাস-বৃদ্ধি হয়। রসসঞ্টালনের বেগ 
গরিমাপক কোন সঞ্চোষজনক উপায় ইতিপূর্বে উদ্ভাবিত হয় নাই। রস 
সপ্টালনের বেগ নির্ণয় করিবার জন্য আম একটি উপায় বাঁহর করিয়াছি । এই 
উপায়ে উদ্ভিদের পর্নগুলিকেই মাপকাঠির্‌পে গ্রহণ করা যায়। জল্লাভাবে 
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পাতাগুলি হোলয়া পড়ে, আবার জল পাইলে পাতাগুলি সোজা হইয়া উঠে 
আধিকন্তু কোন উপায়ে ঘি রসসপ্ঠালন বুদ্ধি করা বায়, তাহা হইলে পাতাগ্‌লি 
প্রত সোজা হইয়া উঠে । আবার অবসাদ জন্মাইয়া রসসন্তালন হ্রাস করিলে 
পাতাগুলি হেলিয়া পড়ে । পাতাগুলির এই উত্থান পতনের হার এত সামান্য 
যে চক্ষে ধরা সম্ভব নহে, যন্ত্র সাহায্ এই হারকে বূহদাকারে প্রতিফলিত করা 
সম্ভব,__আমি তাহাই দেখাইতেছি । এই যে গাছটি দেখিতেছেন, ইহা জলশন্য 
স্থানে ছিল, কাজেই পাতাগুলি হেল্য়া পড়িয়াছে। আমি এক্ষণে গাছটিছে 
জল[সণ্ণন কারতোছি । দেখুন পাতাগুি সোজা হইয়া উঠিতেছে ; কিন্তু এই 
পাতাগূলি ঠিক একচোটে সোজা হইয়া উঠিতেছে না, কাঁপিতে কাঁপিতে 
উঠিতেছে। ইহা হ্বারাই অদূশ্য সঙ্কোচন প্রসারণশখল যন্মের আষ্তিত্ব প্রমাণিভ 
হইতেছে । আম এক্ষণে পটাশিয়াম ব্রমাইড নামক অবসাদজনক ওঁষধি প্রয়োগ 
করিতেছি। দেখুন জলাসণুলের ফলে পন্রগ.লি যেভাবে সোজা হইয়া দাড়াইতে- 
ছিল এক্ষণে আর সেভাব নাই, পাতাগুলি এক্ষণে আবার কাঁপতে কাঁপিভে 
হোলিয়া পড়তেছে। 

প্রানীদেহে কর্প:র প্রয়োগের ফলে হদক্রিয়া বৃদ্ধ পায়। আমি সামান্য 
ক্র মিশ্রিত জল এই গাছ'টিতে দিতেছি । দেখুন দুইটি পরস্পর বিরোধা 
ক্রিয়ার ি সংগ্রাম আরন্ত হইয়াছে । এই দেখুন শেষকালে উত্তেজক ওঁষধিয় 
কাই জয়লাভ কাঁরল- প্রাতচালিত আলোকরেখা উদ্ধগমন কারিয়া রস- 
দণ্জালনের বৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে । আম এক্ষণে গাছটিকে তাঁড়তাঘাত 
করিতেছি, দেখুন তাঁড়তাঘাতে আমাদের দেহে যেরূপ বিক্ষেপের সন্তার হয়, 
গাছটিতেও সেরূপ বক্ষেপের সঞ্চার হইল। 

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, গাছটির মধ্যে নিশ্চয়ই আকর্ষক-বিকর্ধক 
কোব আছে ।"*" 

বহদ্দন ধরেই জগদণশচন্দ্র অনঃভব করে আসছেন ডীদ্ভদতাত্ৰক ফলিত 
গবেষণার জন্য প্রয়োজন কলকাতার বাইরে চাষের উপযোগী কিছুটা জমি । 
এবার কলকাতায় ফেরার পর এ ব্যাপারে তিনি চিন্তা ভাবনা শুর; করলেন। 
বছরখানেক আগেও সরকারের কাছে এ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যের আবেদন 
জা1নয়োছলেন, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়ান। তাছাড়া বিজ্ঞান মন্দিরের স্থায়িত্বের 
জন্যও অথ" প্রয়োজন । ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল 817 /. মন. 29119 
“পাঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে জগদাঁশচগ্দ্রকে সুদশ্য ও কারুকাষ'মণ্ডিত কাঠের 
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এই একই ধরণের চিঠি লিখলেন দিল্লীর লেজিগলোটিভ এসেম্বালর সদস্য 
স্যার মহম্মদ হবিবংল্লা সাহেব শিক্ষা বিভাগের উপসাঁচব গিরিজাশঙ্কর 
বাজপাইকে। আর আর্থিক সাহায্যের মূল আবেদনটি পাঠালেন ভারত সরকারের 
অর্থসচিব 917 74511 2171119চ 019০1০0৮কে । এতগুলো চিঠিপন্ত লিখেও 
অগদশচন্দ্র নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দিল্লীর লোজগলেটিভ এসেম্বালর 
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' এ একই তারিখে বোম্বের 1.4 1415 050%21কে লিখলেন।5০৮ 
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এত গ্রচেন্ঠা সত্ত্েবও যে কোন সরকার অর্থ সাহায্য মেলেনি তা আমরা 
প্ববত্তা এক অধ্যায়ে (পাতা ৭০-৭১) দেখোঁছ। ডায়মণ্ডহারবারের 
কাছাকাছি ফলতায় ফলিত গবেষণার জন্য জমি ও বিজ্ঞান মন্দিরের উন্নীত 
দৃইই জগদীশচন্দ্রুকে নিজের কম্টসাধ্য চেষ্টার মধ্যেই করতে হয়েছিল। 

[18105 5০019 200 16171 তিনকৃঁড়ি দশ । বাইবেলে কথাটির উল্লেখ 
রয়েছে । ৭০ বছর বরেস হলো মানুষের জীবনের পূর্ণতার বরেস। তাই 
বহুকাল ধরে একটা রীতি চণে আসছে সাথণক মানুষের সপ্তাততম জন্মজয়ন্তী 
পালন করা। ১৯২৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে আচার্য জগদীশচন্দ্বে 
৭০ বংসর পূর্ণ হল । সেই উপলক্ষে পরদন পয়লা ডিসেম্বর তাঁরথে বঙ্গ 
[বজ্ঞান মন্দিরে জগদীশচদ্দ্রেরম*তাঁতিতম জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে পালিত হয়। 
এই সাথ-ক জন্মজয়ন্তীর প্রস্তুতির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অগ্রনী ভূমিকা 'নিয়ে- 
ছিলেন। অনগ্ঠানের প্রস্তুতি পৰে রবঈন্দ্রনাথ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক আবেদনে 
বলেন, 151079005১৫ 691)0100)9 700) 0110085 09190181101) 0191 
59£2015 01787018. 80956 01. (1: 150 10690910961 09৬6০10 4-6 214 


৪ 0179 0056 [0501065. 01 015 90085101. 0106 0010)6100$ 10010115 


₹],] 1101৫ বন্তমান পাকিস্থানের রূপকার মহম্মদ আলি জিন্না। 
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810 207911615 0661 112 £1070 01151158510 ০01৮০ 00 311 0888৫ 
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১লা ডিসেম্বর তারিখের অনুষ্ঠানের পূণ বিবরণ ২রা ডিসেম্বর তারিখের 
অমৃতবাজার পান্লিকায় প্রকাশিত হয়। পঠিক11ট অন:ষ্ঠানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 
“সেদিন বস্ক্জ্ান মন্দিরকে ফুলে পল্লবে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। 
বহৃবর্ণে চিনিত মঞ্জালঘট নানা জায়গায় বসান হয়। সেই সঙ্গে ছিল 
বাহারি আলোর রোশনাই । অন:হ্ঠান শুরুর আগে এই দিনটিকে স্মরণণয় কয়ে 
রাখার জন্য বস্ুবিজ্ঞান মান্দিরের আতিঁথ অধ্যাপক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রেনর 17875 11011501-কে দিয়ে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বাগানে বেশ কিছ গাছ 
লাগানো হয়। তার মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতখচ্যের আত্মিক মিলনের গ্রতীকম্থরপ 
জগদ”শচন্দ্র ও অধ্যাপক মলিশ এবসঙ্গে একি যমজ নারকেল গাছ ধযোপন 
করেন। প্রসঙ্গত উল্লেথা, অধ্যাপক মাঁলশই প্রথম (বিদেশ? বিজ্ঞানী যান বস্ু- 
বিজ্ঞান মণ্দিরে আতাঁথ গবেষক হিসেবে কাজ করেন। অনুষ্ঠান শুয়ুতে 
জগদধীশচগ্দ্র ও পত্ধী অবলাদেবীকে সুদৃশ্য একটি জোড়া চেয়ারে বসান হয়। 
চেয়ারটির হিমাণিকাষ" বিস্ময়কর । দি ছোট সমান মাপের ক্ষুদে হাতির 
ওপর চেয়ারটি রাখা । অনুষ্ঠান শুরু হয় বরণভালা ও সমবেত সঙ্গীতের মধ্য 
দয়ে। সঙ্গত পরিচালনা করেন সরলাদেবণ। ক্ঙ্গীত শেষে স্বরচিত দ-ট 
কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপক বিনয় সরকার। কাবিতা দহটির নাম “দিগাবজয়ণ 
জগদীশ” ও “বিজ্ঞান-বীর জগদণশচন্দ্র”। প্রথমটি [নিউ ইয়কে'র পথে ১৯১৪ 
সালে জাহাজবঙ্ষে ও ছিতীয়াট ১৯২১ সালে প্যারিস শহরে বসে লেখা । কবিতা 
দুটির অংশবিশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি। 


ভারতী বিজ্ঞানচচ।“র জনক জগদীশচন্দ্ু ১২৫. 


(নিউ ইয়কের পথে), নভেম্বর ১৯১৪ সাল 
দৃনয়ারে কোন তত্ব শখায়ে গেলে তুম ? 
গুরুদেব! বুঝিতে পারি না তাহা মূর্খ আমি। 
জান, বাইরের আঘাত পেলে জীবন দেয় সাড়া, 
সেই সাড়া কি তারাও দেয় চেতনা-হধন যারা ? 


যন্তে ধরেছ, হে ষ্ত্রবীর, অচেতনের স্পন্দন-সুর, 
তোমার দেশের সাড়াও তাই বিম্ববাসী পাচ্ছে দর। 
এক জগদীশ নও ভারতের তুমি সে সাড়ার ফলে, 


হাজার অগদগশ আজ মায়ের কেলে আধ আধ কথা বলে। 
(প্যারিস, ১৯২১) 
গঞ্ভতর বদন তোমার চিনে জগদ৭শ, 


প্রশান্ত হানতে তোমার দোৌখনা হারিষ । 
বেদনার মার্ত তুমি ওহে সেনাপাত, 
51 র এ ভরা তোমার রি | 


৬৩৩৬ 


ধ্যানমগ্ন আঁখি তোমার, উিগ্ন স্তর, 
শোকে ভরা মহানন্দ প্রাণের পহচর। 
ছড়াও স্বদেশে সংগ্রাম, শান্ত যোগ ধঈর, 
আর বেদনা [বিরাট তোমার হে বজ্ঞান বীর। 
অনুষ্ঠানে অগণিত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে উপাস্থত ছিলেন, অবনীন্দ্নাথ 
ঠাকুর, গগনেশ্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি কামনী রায়, ডঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ 
দেবপ্রসাদ সবা'ধকারণ, 'ব. কে, বস্থ (নাগপুর ধবাব্দযালয়ের উপাচাষ-) 
ডঃ কালদাস নাগ, ডাঃ চূনীলাল বনু, অধ্যাপক যদদনাথ সরকারঃ অধ্য।পক 
প্রশান্তচন্দ্র মহালা নাবিশ, প্রেঠসডেন্সী কলেজের অধ)ক্ষ তি. 9. তি 81080001)817% 
কলক তা গব*ববিদ্যালয়ের উপাচায এ. ৪. 01৭910416 প্রমখ । প্রান্তন ছাত্রদের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামানম্দ চট্টোপাধ্যায় ও অথ্যাপক মেবনাদ লাহা। 
এরপর প্রোসিডেম্সী কলেজের ফিজিক্যাল সোসাহাঁটি ও বি*বভারতীর “কর্ম- 
সামাতির” তরফ থেকে প্রশান্ত5ন্দ্রু মহালানব্শ, এলাহাবাদ ও লক্ষে বিশ্ব 
[বিদ্যালয়ের তরফ থেকে অধ্যাপক মেঘন।দ সাহা, প্রাস্তন ছাত্রদের তরফ থেকে 
রামানন্দ চট্োপাধ্য।য় ও কলকাতা বিশববদা্রয শট গ্রাজুয়েট কাউ।ন্লের 


১২৩ ভারতীয় বিজ্ঞানচচায জনক জগদীশচন্দ্র 


পক্ষ থেকে ডাঃ নীলরতন সরকার ভাষণ দেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ের তরফ থেকেও ভাষণ দেওয়া হয় । শারিরীক কারণে রবীন্দ্রনাথ 
অনংষ্ঠানে উপা্িত থাকতে পারেন নি। ডঃ কালিদাস নাগ সভায় এই 
উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি কাবতা পাঠ করেন। কাঁবতা পাঠের পর 
ডঃ নাগ রোম্যা রোল্যার ফরাসী ভাষায় 'লাখত একটি আভনশ্দন বাতা পা 
করেন ও ভাষণটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে উপস্থিত সকলকে পড়ে শোনান। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই জয়ন্তী উৎসবের কিছ আগে ২২শে অক্টোবর 
তারিখে জগদীশচন্দ্র একাট চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে বলোছিলেন, “**তুমি যাহা 
সাধন কারিয়াছ তাহা আঁবনম্বর রহবে ॥ আর যে বেশী তোমার দান তাহ। 
অধাচিত। নে কাষে আমি তোমার চির সহায় মনে করিও । 

আামরা দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিন্ত কারয়াছ। তবে যেখানে শত্রুও 
নাই, মিত্বও নাই, সেই ক্ষদ্রূতার মধ্যে মনের জোর রাখা কঠিন। তাহার মধ্যেও 
বড় কাষ হইয়াছে এবং হইবে । একথা সবণ্দা মনে রাখিও । আমাদের মধ্যে যে 
বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দ্রান বাঁলয়া মনে করি। 

১লা ডিসেম্বর আমার ৭০ বৎসর হইবে । সোঁদন আম সমন্ত বোঝাপড়া 
ঠক কারব, সোঁদন তোমার সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। তোমার শুভ ইচ্ছ। 
যেন আমাকে সেদিন বলীয়ান করে। 

উত্তরে ববঈম্দ্রুনাথ িখোছলেন, ২৪ শে অক্টোবর ১৯২৮. তোমার ৭০ 
বছরের আভনন্দন সভায় নিশ্য়ই আম যোগ দিতে যাব । তখন শীতের সময় 
শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস কার। 

নভায় হরপ্রমাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও উপদ্থিত থাকতে পারেন নি। তবে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পারষদের তরফ থেকে ডাঃ চুনীলাল বন্ত সভাপতি হরপ্রসাদ শাগ্রপর 
লেখা একটি অভিন্দ্দন পন্র পাঠ করেন। আভনম্পন পন্রাট বেশ মজার। 
পাঠকদের উদ্দেশ্যে সেই আঁভনন্দন পন্নাট তুলে ধরছি-_ 

শ্রীযুন্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 
_সপ্তাতিতম জল্মাতিথি উপলক্ষে 

কল্যাণভাজন সার জগদীশ, 

ভগবানের কৃপায় আপাঁন আজ সত্তর বংসর আতত্রম করিয়া একাত্তর বংসরে 
পাঁড়তেছেন। সম্ভ্ন বংসরে যমরাজের নাম “ভমরথ” সেই জন্য সত্তর বংসরের 
গর লোকের ভাঁমরথী হয়। আপনার সেরূপ কিছুই হয় নাই। ইহা যে শুধু 


ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদণশচন্দ্ু ১২৭ 


আপনারই সৌভাগ্য এবং আমাদেরই সৌভাগা, এমন নহে; ইহা জগতেয় 
সৌভাগ্য । কারণ এখন আপাঁন আর শুধু আমাদের ন'ন--সমন্ঞ জগতের সার 
জগদীশচন্দ্র বসু । 

আমাদের আাঁতশয় সঙ্কট সময়ে আপাঁন সভাপতিত্ব করিয়া আমাদের উদ্ধার 
কারয়াছিলেন ; সেজন্য আমরা সকলেই মনে মনে আপনার পূজা কররিরা থাকি। 
তাই আজ এই শহুন্র দিনে আপনার নিকট উপাচ্িত হইয়া আপনার মঙ্গল কামন। 
কারতোছ এবং ঈশ্বরের [নিকট প্রার্থনা করিতোছ, আপাঁন শতায়্‌ হউন । 


ইতি 
বঙ্গীয়-সাহত্য-পারষদের পক্ষ হইতে 
বঙ্গয়-সাহত্য-পারধদ শুভাথা 
কালিকতা শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
বঙ্গাব্দ ১৩৩৫/১৫ই অগ্রহায়ণ সভাপাত 


বস্থু বিজ্ঞান মন্দিরে ছান্র ও ধ্মশদের ওরফ থেকে জগদীশচন্দ্রকে একটি 
ওম পত্র দেওয়া হয়। এর পর থ্চারপতি 'সি,সি ঘোষ পৃথিবাখ্যাত মনীষ” 
ও কালজয়? প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাঞ্চ আভিনন্দন বাত্তা“গ.লি উপস্থিত সুধণবূন্দকে 
পড়ে শোনান। সেইসব অসংখ্য আভিনম্দনবাত্তা" থেকে মাত্র কয়েকটি 
পাঠকদের সামনে উপাস্থিত করছ । 

“12105103005 [96015 09 2 1106 ৫9৮০969৫ 60 ৫1500611715 
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156 0৮ (16 0195511958১ 01 [0611)9'09] ০006. 1৬8 900 1018£ 
০018611)06 ১০৮ ড/011. 4110 17570116 (100 10৮০ 91 5010100 17 (106 
17219 50001015 ৬10 00170 (09 ৮০10] 97১৪৮ ]17501101৩-- 
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৯২৮ ভারতীয় বিজ্ঞানচচা'র জনক জগদা*শচচ্ু 
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806151055 911 08594151) 99368 12071611015 0170 015৮7 (10০ 
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০৫০2৬ ০901.--- 
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[৪01 5990106 111/ $10061550 0012818019,610175 20৫ 07 0256 
7151)95 001 9907 001000111৮০ 200 ৮/0110, 4৯571880106 15 0115 
60101 1610105606201%6 01 10019] /৯10 50 816 508 0106 ১310101 
2770 10110561010911৮0 00310 01 [001910 30191006, ৮/1)101) 15 £10%/11% 
1 50 101081101% ০11 10 211 018001065. ০০ 7125 90 0104৫ 
(০0 1079 01090 11015 ৫০৮০191010151॥ 2110 10 102৬০ 00০86৫ 
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65110015180 20 ৫০৮০6190. (09 06 18515 2070 01901৩10১০7 
110701119. ] 907 11061511800 09 108০ ০0206 11) ০010090 ড/101) 
১০. %/10 15 8 1681 15801." | ৪0) 8.1001106 (0 ৮০1 £11৫ 
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১৩০ ভারতীয় ?বজ্ঞানচচা“র জনক জগদণশচন্দু 


8০০৩1810006 1 6004 4165682101165 01) 121)2%1195” 
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9০৭] 10০51152010105 /1)101) 102৬৩ 011190 0৩ ৮/11]) ৮/011091 
] 0150 151) 00101110160 [01051001119 101 1179 70$০ 1115011009.-." 
বি2101018 611710101 7১95178 
৬1101510101 48811001000, 
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[1 ৮151] 5004 5211 10980017955 2170 17817911016 9215 91 
570161010 591109 10 17071721711. 
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॥ এ পস্ স্পিন উর্শল প 
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4০5, | 

২০০২ পাি হি র্ 
$ ঠ ৮ 

প্র চে পা চি ৪ 

তর 0 ছি 
শি রা প্‌ ৮ 
হু ১০০৮ ু ঃ ৫ 
কি হি রী ক ৭ নু 

] 4 , 5৮8 

টে ২9 ্ ৮ 

৮৫284 1 
£ £€ 
জর্জ বানাডণ্শর চিঠি 


*২৪শে জুন ১৯২৭ সালে জর্জ বানাড'শ তাঁর নিজের লেখা (কিছ; বই 
লগ্ডনের 'ঠকানায় জগদণশচন্দ্রকে উপহার পাঠিয়ে 'লখেছলেন, 
1৮9 ৫০81 911 84615, 


[1 (110 800010171)1116 1007. 15 (0০0 8162 21) 80010101) (0 901 


ভারতীয় 'বজ্ঞানচচা“র জনক জগদণশচন্দ্ ১৩১ 


-**| তা 4 0001175 000816 19107621681 301158166 ৬109 10৬ 
১1908510016 ৬1016 ৬/০0110.... 
এ. ৬, ১6]0012 
10-4 81910 £₹ ০08. 
09108118 
150. 0০৩,528 
নাঁভনন্দন বাত্তাগ-লি পড়া শেষ হলে জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন,--.! 
82৮৩ 060) 2 16110৬/ (0210618 [01115615119) 01 108119 40/০815, 
8100 ৬0101) ] 01911) 10 ৮০ 1009 81102. 1721091. 7109 1809 911 
51000১])010760166 8৬০00 006 7০050 01800816 56195 
৪106৬ 10060050110 1] ৮/00110 1998101105৫. ৩4700151162 
1 ] ০20 17] 81 42৬ 19910 17100800010 109 0৯2 (001591810% 
&01790160 91] 0৮67 0170 0110. 11085 0661] 11) 7691 00100109 
1881 07 10701000101 $100010 179৬6 010081)0 50106 01 [09 
016180150 16806917507? 001017৩ 00 ১80 1176 01011131091 
110%95016801005 11011019060 11) ]111018.*- 
এই সঞ্াতিতম জদ্মজয়ন্তী উৎসবের দন কয়েক বাদে জগদীশচন্দ্র আর 
একটি চিঠি পেলেন। লিখেছেন মহাত্মা গান্ধী | চিঠিটি বেশ মজার । 
পাঠকদের উদ্দেশ্যে চিঠিটির অংশ বিশেষ তুলে ধরাছি । ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৮। 


পোপ ০ পি 











18898615100 91 6)9 91১1 /%০ 0015--5 1080 814 
1150100059191)--10)01) 1 109৮০ 11005011099 ১ 9100. 0010৬ 8৮8 (116 
1681," 
91000091059 
0. 90117910178 4 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বানাডণশ তাঁর 175156191) গ্রন্থাটর প্রথম পাতায় 
জগদীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লিখোছলেন, 

দাল0োট। 10160 19950 00 06 81981695001 11৬17) 01010981315, €9. 


89117870 9178৬/ 00 911 38880151) 13059. 


* মহাত্মা গাম্ধী চিরকালই জগদনশচন্দ্রুকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। 


১৩২ ভারতী? 'বিজ্ঞানচচা“বর জনক জগদীশচন্দু 


1 909 50001020116 85 11 ৪ চ/91] 1090 10170541126 ৮4152. 80০5, 
9৪ ০805106 105 %/8118, [08106 00 109 01 %9111 0111009% 001% 
3৩815109%,1100981) 186০, 10189 160 106 ৪৫0 10% £19901085 00 
066 100 9০ 09৬6 [609616.*** 

সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানষ কিছুটা আত্মসমাহত হয়ে পড়ে। 
কর্মতৎপরতার় ঘাটাতি পড়ে। মানুষ কিছ-টা বিশ্রাম চায়। জগদীশচন্দু 
ইচ্ছে করলে জীবনের এ পধা'য়ে ব্যাস্তগত সুখসাচ্ছন্দে নিজেকে স'পে দিতে 
পারতেন । কিন্তু তান তা করেনান। এ সময়ে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেচ্ঠ 
দুটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখেন। প্রথমটি 11001 11901090150) 01 1191109” 1 
১১২৮ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থাটি 01:00 ৪10৫ 70110 
10৮91091005 01 01805? ১৯২৯ সালে রচনা করেন। তাছাড়া সহজ ভাষায় 
লেখা "12106 &098121915 গ্রস্থাট ফরাসী ও জামান ভাষায় অন-দিত হয়। 
ভাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থগীল সে সময় উাম্ভদ গবেষণার ক্ষেত্রে নতনভাবে 
আলোড়নের় সৃষ্টি করেছিল । জাবনের এই পযায়ে জগদীশচন্দ্র আরও দ;বার 
ইয়োরোপে গিয়েছিলেন, ইন:টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির বাংসারক 
আঁধবেশনে যোগ দিতে । এইসব ভ্রমণের প্রাতাঁটিবারেই তান আগ্রাণ চেষ্টা 
করতেন বস্বিজ্ঞান মান্দিরের পক্ষে ইয়োরোপায় জনমত গড়ে তুলতে । যাতে 
বৃটিশ সরকার বিজ্ঞান মাণ্দরের সরকারী অর্থ সাহাষা কছ;টা বাড়িয়ে দেন। 


১১৩৭ সালে কংগ্রেস ওয়ারাঁকং কাঁমাঁটর অধিবেশনে একবার “বন্দেমাতরম-” 
গানাটি বজ“নের প্রচ্তাব উখাপনের চেণ্টা হয়। এ বিষয়ে ১৬/১০/৩৭ তারিখে 
কীর্শর়াং থেকে নেতাজণ সুভাষচন্দ্র এক চিঠিতে অবলা দেবীকে বলোছিলেন, 
**“বদ্দেমাতরম গান লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে-"'এই মাসের শেষে 
কাঁলকাতায়-কংগ্রেস ০1008 ০০7001৮0৩-র যে আধবেশন হইবে সেখানে 
এই কথা উত্যাপিত হইবৈ 1” কি সিদ্ধান্ত হইবে তাহা বলিতে পারি না। যদি 
এ বধয়ে আচাষ" জগদ+শচম্টু মহাত্মা গাম্ধীকে লেখেন তাহা হইলে বড় ভাল 
হয়। তাঁয় মতামত মহাত্মাজী উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।'মহাত্া গান্ধী 
ধোধহয়' কাঁলকাতায় ২৬ তাঁরখে আিবেন এবং 1 ৬/০০৫০০]ণ) 7১811-এ 
 থাঁকবেন।*" প্রসঙ্গত উল্লেখা, জগদীশচম্দ্র তখন শারিরীকভাবে অসুস্থ । অসুস্থ 
শরীরেও তিনি মহাত্মা গাঙ্ধীকে চিঠি লিখেছিলেন । 


ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচা্র জনক জগদণশচক্ু ১৩৪ 


১৯২৯ সালে বিদেশ সফর শেষে জগদীশচন্দ্র বোদ্বাই শহরে ভিৎ এন. 
চন্দুভারকরের পেডলার রোডের বাড়তে অপ্প কয়েকাদনের জন্য আতাঁথ 
হিসেবে 'ছিলেন। সম্প্রতি ভি. এন চন্দ্রভারকরের পনর গনেশলাল চম্দ্রভারকরেয় 
একটি সম তিলেখনের সম্ধান পাওয়া গেছে । স্মৃতি লেখনটিতে একাট ছোট্র 
ঘটনার উল্লেখ রয়েছে । ঘটনাটি তুচ্ছ হলেও জগদীশচন্দ্র ব্যন্তি চীরিত্রের দিক 
থেকে জণধাবণযোগ্য ॥ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তা'থেকে নিবাণিচত অংশাবশেষ 
তুলে ধরছি, 11070887081 1096 08১ 10610 ৮5৫5 ৪ 716£019] 37681 ৩6 
%1811015. ড/০ [60100 17110 81060111911) 2) 21100 0108119 1680108 & 
9৪৪৮. 4 15160708100 109 36০ 101), ] 00011010 10 %/25 5908 
10119] 1019199. [1780 10 90000006 016 ৮181601 [0 4/১018912 
০959১ ০01 ] 08160 1001 01$0010 10110 29] 58%/ (1391 1)6 ৬28 
361191051/ 611£19$560 11) 1119 090] 716 25 16801118. 4১061 
%/910171% [91 26০0100 1100601) 00100665]1 1020 10 161] 00177), 09৩ 
[81590 1015 96৩ 8110 1081060 ৪1. 176. ..-] 011 ৮619 50115 118 
1 080 19 015681 10171. ৮$ [867 10 ৩১৩ 1911 610 016 01016 91 [086 
9০০. ]1 ৫৭ &1) 20710850 601010) 91 44১1)06 17 ৬/91009718180--+” 

১৯২১ সালের ইয়োরোপ সফর শেষে কলকাতায় ফেরার পর জগদণশচন্ম 
নূতন একটি 'সম্ধাস্ত নেন। ছাত্রদের ডেকে বলেন তাঁদের এবার স্বাবলম্বী হে 
হবে । গবেষণার কাজ প্রত্যেককে আলাদাভাবে করতে হবে । কারণ তাঁর অবর্ত- 
মানেও যেন বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণার কর্মধারা “চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে” এগ্য়ে 
যেতে পারে । এ সময়ে জগদীশচন্দ্র নিজেকে বিজ্ঞান মান্দিরের কমধারা থেকে 
[িছ;টা সরিয়ে নিতে বাধা হয়েছিলেন। এতে এক ধরনের প্রাতিক্রিয়াশীল 
সান্‌ষ দৃবল কণ্ঠে অপব্যাখ্যার চেণ্টা করেছিলেন 'ঠকই, 'কন্তু জগদীশচন্দু 
এসব উপেক্ষা করে গভধরভাবে নিজেকে সংগে দিয়োছলেন বিজ্ঞান মশ্দিরের 
স্থায়িত্ের প্রশ্নে । মনে প্রশ্ন উঠেছিল হয়তো তাঁর অবর্তমানে ইংরেজ শরকার 
সরকারী অনুদান পুরোপাঁর বঙ্ধ করে দেবেন । জগদীশচদ্দ্রের এই আশঙ্কা 
[ববাসে পারণত হয়েছিল ১৯৩১ সালে । কারণ এবছরই ইংরেজ সরকার বন্ধু 
বিজ্ঞান মন্দিরের বাক অণুদান অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছিলেন । এ ঘটনার 
তানি উঠে পড়ে লেগেছিলেন বনুবিজ্ঞান মন্দিরের জন্য চ্ারী তহবিল গড়ে 
তোলার কাজে যাতে সরকারণ অর্থসাহাষ্য বন্ধ হলেও এত কষ্টের বনু বিজ্ঞান 


১৩৪ ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচা“র জনক জগদ*শচন্দু 


মাম্দরের আস্তত্ব বিপন্ন না হয়। এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের উত্তরসূরী 
রন্থরাবজ্ঞান মান্দরের প্রান্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বস্ত্র সিখেছিলেন, 
“| 1931--32 009৮5651006 00৮01117761 01 11016 40115 
01) 0116 16001010010 0101) 01 21 811 1110122১101) 01)1091)1 
00111010096 1600090 [0116 911111101 61817 (0 076 13050 11051011016 
001] 0176 1,810) 10 05. 50.000.00*:. 188%01517. 01781075 ৮485 
06৮61: 00166 00102110 5/1)001161 8 0611)15 00102155 1116 00৮61111021 
91 17010 ০10 00001108 [1769 ০000181 51811 109 0110 70956 
[7১011010770 19 17018 10 0110 01) 21) 11:55160 (170 01 
[5 20.00 191015 101 09 11750110100, [1 1936 110 0162060 81)011001 
1105777৩150 00501190010] 0181 10116 70500801081 900৮1 
06০ 81106 (0 ৪8০০817101816 0000 [5. 10,090 191015 091010 81 
61810 ৮5231002810 (09 10175 7395০ [173111010. 01056 11951170019 
80001৫119 (0 1715 65011079065 ৬9010 0109%100 811 8110191 11100116 
(9 1110 17309১69 11715011015 01 চু, 0176 1,910) 01) 111001176 ৮/17101) ঢা 
(00956 0898 ৮25 00175106160 ৪৫600906 101 2 91781] 1115111% 
80901911260. 18592101) 11751110106, 

জগদীশচন্দ্র শেষজীবনে এই আর্থিক দুঃশ্চিন্তা বড় মমাণস্তিক হয়ে দেখা 
দিয়েছিল। শরারও সুগ্থ ছিলনা । তাছাড়া একাঁদকে যখন তিনি বিজ্ঞান 
মন্দিরের আক সমস্যা নিয়ে বিব্রত, চিন্তাগ্রচ্ছ-_-তখন অধাচিতভাবে অথেরি 
বদলে জোয়ারের মত এসেছিল নানা সম্মান প্রার্ি। ১৯২৮ সালে মিশর 
সরকার জগদাশচন্দ্রুকে সম্বর্ধনা জানান । ১৯২৯ সালে ফিনল্যান্ডের বিজ্ঞান 
একাডেমী জগদ+শচন্দ্রুকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সদস্যর্‌পে মনোনীত করেন। এ 
বছরই সাউথ আফ্রিকা আসোসিয়েশন ফর দি আডভানস:মেন্ট অব সায়েশ্স 
তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । ১৯৩০ সালে মিউনিখের জামান একাডেমীর' 
সভাপাত 11. ০. 79105110101 ও চেয়ারমান 101. চ1875 11016101061 
ভারত ও জামা“ন সাংগ্কাতিক মৈল্লীতে উল্লেখষোগ্য অবদানের জনা জগদাীশ- 
চম্দ্রকে একাডেমীর সদস্য হিসেবে নিবাঁচত করেন । এই একই সময়ে জগদাশ- 
চন্দ্রকে জার্মান একাডেমী ফর সাইনটোফিক 'রসাচেরও সভ্য মনোনাঁত করা হয়। 
১৯৩১ সালের ১৪ই এরীপ্রল কলকাতা পোর প্রতিষ্ঠান তাঁকে নাগাঁরক সম্বর্ধনা 


ভারতীয় বিজ্ঞানচচার জনক জগদীশচন্দ্র ১৩৫ 


জানান। বরদা থেকে তাঁকে তিন বছয়ের জনয শ্রী সয়াজীরাও গায়কোয়ার 
প্রাইজ আনড আনুই'ট প্রাইজ দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সালে কাশী হিন্দ; 
বিববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 70. ৩০ ডিগ্রী প্রদান করেন । ১৯৩৫ সালে 
প্রোসভেশ্সী কলেজে সম্বর্ধনা জানান হয় ॥। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকেও সম্মানসূচক 0. ৪০ ডিগ্রী প্রদান করা হয়। 

১৯৩৫ সালে কলকাতা শহরে দ্বাদশ বঙ্গ সাহত্য সম্মেলন অন্বা্ঠত হয়। 
এই সম্মেলন কলকাতা শহরে অনংষ্ঠিতহওয়ারপেছনে ছোট্র একটিইতিহাস আছে। 
প্রবাসী বঙ্গনাহিতা সম্মেলন শর হয় ১৯২৩ সালে । এই সম্মেলনের অন্যতম 
প্রাতগ্ঠাতা ছিলেন কবি ও সঙ্গতঙ্গ অতুল প্রসাদ সেন। ১৯৩৪ সালে সম্মেলনের 
একাদশ বৈঠক বসে গোরক্ষপুরে । এই সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদ 
উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন? “প্রবাসী ! চলরে দেশ চল ॥ এই সম্মেলন শেষ 
হওয়ার 'কছ-দন পরেই অতুলপ্রসাদ মারা যান। পরের বছর অতুল প্রসাদের 
বন্ততার মূল জ্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ডাঃ স্ুরেশচন্দ্র রায় ও রামানন্দ চট্রো- 
পাধ্যায় উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় দ্বাদশ সম্মেলনের আয়োজন করেন ॥ এই 
সম্মেলনে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে দুশ'রও বেশন প্রাতিনিধি যোগদান করেন। 
এই উপলক্ষে একটি অভ্যর্থনা সমাতি গাঠত হয়। সামাতির সদস্যরা ছিলেন 
আচায" জগদীশচন্দ্র, অবলা বস্তু, আচাষ* প্রফুল্লচন্দ্র, নালনীরঞ্জন সরকার, 
যামিন" রায়, সত্যষ্রণ লাহা, 'নমলা সরকার (ডাঃ নশলরতন সরকারের পত্থী), 
সরলা বস্তু ও আনন্দবাজ।র সম্প্রদায় । 

এই সম্মেলন উপলক্ষে অসুস্থ শরাঁরেও জগদশচন্দ্র জ্ঞানের অপব্যবহার 
সম্পকে এক বিশেষ সতকর্বাণন উচ্চারণ করেছিলেন। মনে হয় হিটলার 
ক্ষমতায় আসার পর জাম।নী ও ইপ্লোরোপের অন্যান্য দেশে নতুন সমরাস্ত 
উদ্ভাবনের জন্য গবেষণায় বিজ্ঞান ও প্রষ্যান্তাব্দ্যার প্রয়োগকে স্মরণ করেই 
[তান বিজ্ঞানণদের প্রতি সাবধান বাণাঁ উচ্চারণ করেছিলেন । জগদাীশচদ্দ্রের 
সাবধান বাণণীট আজকের দিনে বি*বশাস্তির পারিপ্রোক্ষতে আরও জাঁবন্তু। 
পাঠকদের উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র ভাষণটি তুলে ধরাঁছ। 

“প্রবাসণ বাঙ্গালী সম্মেলনে যাহারা প্রাতীনাধ হইয়া আলিয়াছেন তাহাদিগকে 
সাদরে অভ্যর্থনা কাঁরতেছি। 

প্রবাসণ বাঙ্গালীদের সাঁহত নানা সময়ে আমার সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা 
হই়্ছিল।. সে ৪9 বংসযনেরও আগেকার কথা । তখন ভারতব'কে প্রকৃত- 


১৩৬ ভারতীয় বিজ্ঞানচা্ জনক জগদশশচল্দ্ু 


রূপে জানিবার জন্য 'বাভন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরেও ভ্রমণ করিয়াছি । 
দেখিয়াছ সবশ্ছানেই বাঙ্গালী তাহার মানাসক প্রাতিভাবলে বাবধ প্রদেশের 
মঙ্গল এবং ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করিতে 
সমথ" হইয়াছে । 

একথা কাহারও আঁবান্দত নাই যে এক সময় 'বজ্ঞানক্ষেত্রে একাস্ত অপারগ 
বলিয়া ভারতের অপধশ দেশেশবদেশে ঘোঁষত হইত | সেই দুঃসময় বিজ্ঞানের 
নূতন তত্তৰ আবিস্কার এবং তাহার প্রচার দ্বারা ভারত যে জগতে উচ্চম্থান 
অধিকার কাঁরিবে এই আশা বাঙ্গালাদেশ পোষণ কারয্লাছিল। 

বাঙালী সাধক বিজ্ঞানের 'বাবিধ শাখায় আপাতত বৈষম্য দেখিয়াও নিরুং- 
সাহ হয় নাই। পরন্তু ইহার মধ্যেও মূলগন্ত একস্বের আবিস্কার করিতে প্রয়াসগ 
হইয়াছিল এবং সেইজন্য অসীম ধৈয* সম্বল কারিয়া অব্যন্ত জগতের সধমাহধন 
রহস্য সৃক্ষম পরীক্ষা প্রণালী হারা প্রতিষ্ঠা করিতে সাহস+ হইয়াছিল । 

সমস্ত জগ'তই ষে একতা সূত্রে গ্রাথ ত এই সত্য জাবস্তভাবে উপলধ্ধি কারিয়া- 
ছিল এবং নানা পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণজগৎ, উদ্ভদজগৎ এবং জড়জগং যে 
একই নিয়মে পাঁরচালিত, ইহা প্রমাণ কারিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

বান প্রদেশবাসী সাধকগণও আজ ৩৪ বংসর যাবং তাঁহাদের অদ্ত্যান্চষ 
গবেষণার হ্বারা ভারতের নাম মহায়ান করিয়াছেন । এই উদ্দেশ্যে বাঞ্গালার 
এবং বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা অক্ষু্ রাঁহয়াছে। মান্রাজ হইতে ভান্তার 
বিমানবিহারণ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপাতি হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ 
গবেষণার ফলে বাঞ্গলার ও ভারতের গৌরব বদ্ধ পাইয়াছে । 

এখন দেখা যাউক বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য ?ি। পরীক্ষালম্ধ জান ছ্বারা মানুষের 

শন্ত নানা দিকে বহূলর্‌পে বৃদ্ধি পাইয়াছে । মানবের দঃখ লাঘব করাই 
বিজ্ঞানের এক প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু একক্ধ ভুলিয়া কেহ কেহ ইহার অপব্যবহায় 
করিতেছে । ইহারা বিশ্বদ্রোহণ । এইসব: দূমত্িগণ বিশ্বে কল্যাণের পঞ্থ 
অবযোধ করিয়া নিজের স্বার্থের জন্য জগঞ্ধের. অকল্যাণ কারতেছে। 

অকল্যান মোচন করিয়া কল্যাণ প্রাতিষ্ধন কল্সাই ভাঞ্তের চিরকালের আদশ-। 
'বি*্বমেতরীর বাণ এদেশে চিরকাল প্রচারিত হইয়াছে। সেইহেতু এদেশে নিঃস্বার্থ 
জ্ঞান আহরণে জীবন উৎস্গিতি হইয়াছে । জাহার আহ্বানে মানবের কল্যাণ- 
হেত রাজসম্পদ ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ দুঃখ দারিদ্র বরণ কাঁরয্লাছে এবং দেশ 
সেবায় অকাতরে জীবন বিসজন করিয়াছে: । সেইসব জবনের বিক্ষিত শন্তি 


ভারতীয় 'বজ্ঞানচচা'র জনক জগদণশচম্দু ১৩৭ 


অন্য জীবন, জ্ঞান ও ধর্মে শোষ) ও বাঁষে পরিপণীরত কারয়াছে। সেই 
শীল্ধতেই মানব দানবস্ধ পাঁরহার কারয়া দেবস্ছে উন্নীত হইবে । 

আমাদের সবাঁপেক্ষা আশার কথা এই বে প্রবাসে থাঁকয়াও বাথ্গালী 
বাঙলার সাঁহত তাহার হৃদয়ের ষোগ জীবস্তরপে অনুভব করিতেছে । যাহারা 
বাছিন তাহাদগকেই মৃত্যু পবদা অনুসরণ করে। কিন্তু যাহারা সুখে দুঃখে 
একই হৃদয়-স্পন্দন ছারা অনন্প্রাণত, তাহারাই মৃত্যুর িভীষকা আতিক্রম 
কারবে এবং তাহাদের প্রচেষ্টা চিরঞ্জবী হইবে ।” 

নভেম্বর ষ্বাসের প্রথম সপ্তাহ । ১৯৩৭ সাল। জগদীশচন্দ্র রওনা হলেন 
গিরি শহরে ; রা়বাহাদুর এ. এন মিশরের বাড়ীতে । শরাঁর ক্রমশ খারাপের 
দিকে যাচ্ছে। রন্তচাপজাঁনত নানা উপসর্গ বাড়ছে । বিশ্রাম প্রয়োজন । এ 
মাসের শেষের দনাটিতে তাঁর আশীতিতম জন্ম্যয়ন্ত ও বন্গু [জ্ঞান মান্দরের 
প্রতিষ্ঠা দিবস সমায়োহে পালিত হৰে। তাই বেশ দিন থাকা চলবে না। 
এ সম্বয় জগদশচদ্দ্র প্রাতবছরই শীতকালীন অবকাশ যাপনের জন্য গারভি 
'যেতেন। তবে কোন সময়েই পুরোপাার বিশ্রাম হতো না। বিজ্ঞান মশ্দির 
সংক্কান্ত নানা কাগজপত্র ও ছাত্রদের গবেষণাপন্রগয্ীল সচ্গে নিয়ে যেতেন। 
নিজে হাতে পারমাজনা করতেন । এবার আর 'গারাড থেকে ফেরা হল না। 
২৩শে নভেম্বর সকাল । জগদীশচন্দ্র শেষান*বাস ত্যাগ করলেন । 

গার়িভি ছোট্র শহর । দ:ঃসংবাদ মুখে মুখে ছান্ডিয়ে পড়লো । বিহার 
সাভিল সাঁভসের আফসার শরৎচন্দ্র বিবাস সৌদন 'গাধাঁভ শহরে 'ছিলেন। 
গ্রত্/ক্ষদশ"র বর্ণনায় তিনি বলোছিলেন, “জগদীশচন্দ্র মৃত্যুসংবাদ প্রচারত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে -আবাল-বদ্ধ-বাঁণতা পু্পস্তবক নিয়ে তাদের শেষ শ্রদ্ধা 
জানাভে আসেন । দুপুরের মধ্যে রায় বাহাদহরের বাঁড়র সামনের রাষ্তা জন- 
সমুদ্রে পারণত হয়। 'বপুল জনতরঙ্গ থেকে বোঝা গেল এই প্রখ্যাত 'বজ্ঞানণ 
এই ছোট শহরের আধবাসীর কত আপনজন ছিলেন। বেলা দুটো নাগাদ 
'শাববাহন গাড়ীটি চলতে আরম্ভ করলে সকলেরই চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে কারণ 
'্ভাঁরা আর তাঁদের প্রিয় বিজ্ঞানগর সহাসা মুখটি দেখতে পাবেন না। দুপুরের 
মধ্যে দুঃসংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো । জগদাশচন্দ্রের মরদেহ কলকাতার 
পার্ক সাকা“স ক্রিমেটোরিয়ামে দাহ করা হয় । এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার 
বর্ণনা ৰড় মর্মস্পশী। পত্রিকাটি সোঁদনের বণনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন-_ 

“কলিকাভার রাজপথে মম্পিশ? দশ্য £ বিপুল জনসমযদ্রের শবানুগমন |” 


১৩৮ ভারতীয় [বজ্ঞানচচা“র জনক জগদ+শচন্দ্ু 


শঝব 'বিশ্রুত বিজ্ঞানাচা জগদীশচন্দ্রের প্রাতি শেষ অথ ও শ্রদ্ধা 
নিবেদনের জন্য গত বুধবার খুব ভোর হইতেই বস্তু বিজ্ঞান মাঁণ্দরে জনতার 
সমাবেশ হইতে থাকে । অনট্রালিকাবাসী ধনী ও কুটীরবাসণ দরিদ্র" শিক্ষিত ও. 
আঁশাক্ষত, হিন্দু ও মহসলমান সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোক ও বহু 
মাহলা অন্তরের ভান্ত-অর্ঘ প্রদানের জন্য সেখানে উপাদ্থিত ছিলেন ।-."সকাল 
সাড়ে সাতটার সমর তাঁহার মৃতদেহ প:ষ্পপন্রাদতে সুসজ্জিত কারয়া বস্তু বিজ্ঞান 
মান্দরের মধ্যবত্ব উন্মন্ত স্থানে নামাইয়া আনা হয়। পূর্ব হইতেই সেখানে 
1বপুল জনতা হইয়াছিল । আগ্রহাকুল নরনারী শেষ দেখা দোখবার জন্য 
অপেক্ষা কারতোঁছলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অশ্রুপাত করিতোছলেন।-* 

অল্পক্ষণের মধ্যে মৃতদেহ লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা গাঠত হয় ।""'বেলা ৮- 
8৫ মানটের সময় শোকষান্রা বসু বিজ্ঞান মন্দির হইতে বাহির হয় এবং সেখান 
হইতে এক বিরাট শোকষাত্রা সাকু্লার রোড ধারয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হয় । 
মঙ্গলবার শেষরান্র ৪টা ১২ মিঃ সময় আচাষ জগদীশচন্দ্রের মৃতদেহ মোটর 
বাসে করিয়া কলিকাতার বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরের সম্মহখে আনাঁত হয় । তংক্ষণাং 
উহা বিজ্ঞান মন্দিরের দোতালায় ( আচাষ“ ভবনে ) তাহার শয়নকক্ষে লইয়া 
যাওয়া হয় ।"*অতঃপর স্ুসাঁজ্জত মৃতরেহটি একবার বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরের 
“বস্তূতা কক্ষে" লইয়া যাওয়া হয়। এই কক্ষেই তিনি তাঁহার বহু গবেষণার' 
ফলাফল ঘোষণা কারয্নাছিলেন। 


জন্য ভগঙ্গীশঢক্ছ 


আচাব জগদীশচন্দ্র বহুমুখখ প্রতিভার মধ্যে সাহিত্য রচনার প্রতিভা 
অন্যতম । তার রচিত ইংরেজণ প্রবন্ধের তুলনায় মাতৃভাষায় রচিত প্রবন্ধের 
সংখ্যা খব কম । সে ষৃগে তাঁর লেখা প্রবন্ধগ্ীল তখনকার নানা পত্র পাত্রকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত রচনায় বিজ্ঞান ও ভারতাঁয় দর্শনের অপূর্ব 
সমন্বয়, স্বদেশপ্রীতি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি মমত্ববোধ পারিস্ফুট । তাছাড়া 
ভান তাঁর রচনাগুলোর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান গবেষণার কঠিন বিষয়বস্তুকে সহজ 
সুম্দর প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে প্রাঞ্জল সাহত্যগুণমশ্ডিত করেছেন। 

বাংলা ১৩২৮ সালে জগদঈশচন্দ্র বন্ধুবাম্ধবদের অনুরোধে তাঁর বিক্ষিপ্ত 
প্রবদ্ধগুলো থেকে কুড়ি'টি প্রবন্ধের এক সংকলন প্রকাশ করেন। নাম দেন 
“অব্য্ত”। গ্রন্থটির মুখবন্ধে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, “ভিতরে ও বাহিরের 
উদ্বেজনায়, জীব কখনও কলরব কখনও আত“নাদ কাঁরয়া থাকে । মানৃষ মাতৃ- 
ক্রোডে যে ভাষা 'শক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ দুঃখ জ্ঞাপন করে ॥ 
প্রায় ত্রিশ বংসর পৃবে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকাঁট প্রবন্ধ মাতৃ- 
ভাষাতেই লখিত হইয়াছিল । তাহার পর বিদ্যুৎ তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান কারয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষে বাবিধ মামলা মোকদ্দমায় জড়িত 
হইয়াছি। এ বিষয়ে আদালত বিদেশে, সেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইয়োরোপণয় 
ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে । এ দেশেও 'প্রাভি-কাউন্সেলের রায় না পাওয়া 
পরধন্ত কোন মোকন্দমার চড়ান্ত নিস্পাত্ব হয় না। 

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপ্ক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে ? ইহার 
প্রতিকারের জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি । ফল হর 
এ জীবনে দেখিব না; প্রাতষ্ঠিত বিজ্ঞান মান্দরের ভাঁবষ্যৎ বিধাতার হস্তে |. 

প্রকাশত গ্রন্থখানি রবাঁদ্দ্ূনাথকে পাঠিয়ে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, ৩রা 
অগ্রহাকরণ, ১৩২৮ সাল, সুখে দঃ$খে কত বংসরের স্মৃতি তোমার সাহত জড়িত। 
জনেক সময় সেসব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রাবর প্রখর 
আলোর নিকট পাঠাইলাম ।” উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “তোমার অবান্ত'র 
অনেক লেখাই আমার পূব পরিচিত এবং এগুলি পাঁড়গ্া বারবার ভাাবয়াছি 
যে বদিও বিজ্ঞান বাণীকেই তুমি তোমার স্ুয়োরানী করিয়াছ তবু সাহিত্য 
সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পাঁরিত ; কেবঙ্গ তোমার অনবধানেই সে 
অনাদত হইয়া আছে।” 


১৪০9 ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচার জনক জগদখশচ্দু 


আচার্য জগদাঁশচন্দ্রের সাহত্য রচনা সম্পকে" বলতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র 
প্রান্তন ছাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাংলা ১৩০৪ সালের প্রদীপ পন্রিকার মাঘ 
সংখ্যায় বলেছিলেন, “জগদণশবাব বালকবা'লিকাগণের শিক্ষাকাষে বিশেষ 
আগ্রহশীল। শ্রীষুস্ত ফোগীম্দ্ুনাথ সরকার ও আম তাঁহারই উৎসাহে শিশুদের 
জন্য “মৃকুল” নামক সচিন্ত মাসিকপন্ন প্রকাশ কার 1. 

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে । আমার বতদ:র 
মনে পড়ে, তিনি ইংলশ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে “সঞ্জীবনণ* পান্ধিকায় 
একটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ লেখেন ।--তাহার পর আমি যখন “দাস*” সম্পাদক 
ছিলাম, তৎকালে উন্ত পান্রিকায় তিনি “ভাগীরথণধ উৎস সম্ধানে” নামক একটি 
ও “কলুঙ্গ।র যুদ্ধ”ঞ্জ সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন ।  পুবোস্ত প্রবন্ধটি 
সম্বম্ধে “সাহিত্য” সম্পাদক নি*নালিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন £_-“ভাগখরথণর 
ভৎস সম্ধানে একটি অন্দর প্রবন্ধ । লেখক কবিতার ভাষায়, গানের বঙ্কারে; 
বিজ্ঞানের গভীর তত্ব গণ্পের মত বর্ণনা কাঁরয়াছেন।” এই প্রবন্ধের একাঁচ 
স্থান এখনও আমার মনে আছে । তাহা এই £- 

“সেই দ;হাঁদন বহু বন ও 'গারিসঙ্কট আতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুযার-ক্ষেন্ে 
উপনাীঁত হইলাম । নদণর ধবল সুঘটি সৃক্ষম হইতে সৃক্ষমতর হইয়া এ পর্যন্ত 
আ'সিতোছল, কল্লোলনশর মৃদগণীতি এতদিন কণে ধ্াঁনত হইতোঁছিল , সহসা 
যেন কোন ইন্দ্রজালিকের মন্ত্র প্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নর 
অকস্মাং কঠিন নিষ্ব্ধ তৃষারে পাঁরণত হইল । ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে 
প্রকাণ্ড ডীর্ম মালা প্রচ্ঞরীভুত হইয়া রাঁহয়াছে ; যেন ক্লীড়াশীল চঞ্চল তরঞ্গ- 
শালকে কে “তিষ্ঠ !” বাঁলয়া অচল করিয়া রাঁখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন 
সমগ্র ব্বের স্ফাঁটক খান নিঃশেষ কারয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুষ্ধ সমহঘ্নের 
মন্ত রচনা কাঁরয়া গিয়াছেন 1.” 

'*'সকলগঠালর (সকল প্রবন্ধের ) ভাষা মনোজ্ঞ, বিশগ্ধ ও কবিস্বপৃণ। 
বান্তাঁবক কাঁবর কল্পনা ও বৈজ্ঞানিকের কষ্পনা সচরাচর লোকে যেরপ বিভিন্ন 
প্রকারের মনে করিয়া থাকে, তাহা নহে ।*%ক% কি সোন্দযণরচনা, কি বৈজ্ঞানিক- 





* জগদীশচন্দ্র লেখা “অগ্রিপরীক্ষা” প্রবন্ধে কলঃজ্গার যুচ্ধের বর্ণনা 
আছে। ১৮৯৫ সালে মে মাসেয় “দাস?” পন্লিকায় প্রব্ধাট ছাপা হয়। 

্*এ প্রসঙ্গে “অব্যস্তে” সংকলিত “বিজ্ঞানে সাহিতা" প্রবন্ধে সুন্দর একটি 
বর্ণনা আছে। | 


ভারতীয় 'বজ্ঞানচচা“র জনক জগদশচস্থ ১৪১. 


তত্ব আবিষ্কার; উভয়েরই কল্পনার প্রয়োজন । কম্পনা ব্যতিরেকে নূতন কিছ; 
গঠিত বা সন্ট হইতে পারে না।.." 

জগদীশচন্দ্র সাহত্য পিপাস্ুও ছিলেন। ১১৩৩ সালে শারদীয় বঙ্ান্র। 
সম্পাদক এক 'চাঠিতে প্রশ্ন পাঠিয়ে বলোছলেন, শৈশবে কোন: প.গ্তকের প্রভাব 
আপনাকে সবাধক প্রভাবিত করেছিল। এ প্রশ্নের লীখত জবাবে জগদাঁশচন্দ্ 
বলোছলেন-_ 

“বাল্যক।লে মহাভারত পাঠ করিয়াই জাঁবনের আদশ* উপলাষ্ধ করিয়া- 
ছিলাম। যে রীতিনশীত মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই নাতি যেন 
বত'মান কালেও জীবস্তভাবে প্রচারত হয় । তদন_পারে যা কেহ কোন বৃহৎ 
কাবে জীবন উৎস কাঁরতে উন্মূখ হন, তিনি ষেন ফলাফল-নিরপেক্ষ 
হইতে পারেন । তাহা হইলে বিন্বাস-নয়নে কোন দিন দেখিতে পাইবেন 
যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাম্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয় 
হইবে ।” 

প্রসঙ্গত উল্লেখা, মহাভারতের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের খুব ছোট বয়েস থেকেই 
পাঁরচয় হয়োছল । এবিষয়ে পৃব“বর্তাঁ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠপন্রেও তাঁর সাহত্য-পপাসার 
সু্দর পারচয় পাওয়া যায় । জগদীশচন্দ্র প্রায়ই নানা ব্যস্ততার মধ্যেও বিদেশ 
থেকে রবীন্দ্রনাথকে চাঠ পাঠাতেন, প্রকাশিত লেখার কপি পাঠাতে । এক্ষেন্রে 
জগদীশচন্দ্র দু-একটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে ধরছি-_ 

৩০শে মে ১৯০২ সাল। জগদীশচন্দ্র লশ্ডন থেকে লিখেছিলেন, “এতকাল 
কেবল কার সংবাদ লিখিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিখিতে সময় পাই 
নাই। আজ আর সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে আতাঁথ হইলাম । এক এক 
সময় মনে হয় দর হউক দ:ঃখের কথা- মানুষের হাদয় বলিয়া ত একটা জিনিষ 
আছে। সম্ধ্যার সময় তোমার ঘরে যেন বাঁসয়াছি । আমার ক্লোড়ে আমার ছোট 
বস্ধৃটি বসিয়া আছে, অদংরে বন্ধূজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পাঁড়গনা 
শুনাইতেছ। আম তোমার লেখাগুলি পাঁড়তেছিলাম, তোমার স্বর যেন 
শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কািদাসের সময়ের কথা লাখয়াছ, মনে হয় 
যেন প্‌ব'জল্মের কথা শঃনতোঁছ । সেসব দিনের কথা স্মরণ কারিয়া মন কেমন 
পদুলকে বিহ্বল হয় । এরুপ মধুর স্মৃতি এরূপ উজ্জবল সরল প্রেম, এরূপ সুখ 
এর,প কল্যাণ অন্য কোন জাতিতে 'কি কখনও ছিল ? 


১৪২ ভারতময় বিজ্ঞানচচা“র জনক জগদ*শচন্দ্ু 
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80 8. 1909 “*..মনে করিও তোমার বোলপুর ও শিলাইদহের কথা 
সবদা স্মরণ করি। সেই প্রথমে যখন শিলাইদহে গিয়াছিলাম-সে আজ কত 
বৎসরের কথা-_আজও প্রত্যেক দশ্য মনে পাঁড়তেছে। 

অনেকগৃল ছোট ছোট গল্প [লিখিয়া রাঁথখও। প্রাতিদিন এক একটি 
শুনাইতে হইবে । জাবনের সম্ধ্যাকালে স্বপ্নরাজা জাগয়া উাঠবে। তাহাই 
অনেক সময়ে প্রকৃত-_এসব মিছা ছোট ঘটনাই অস্থায়ী ।” 

১১১৪ সালের [বব পর্যটন শেষে দেশে ফেরার পর কলকাতা বি*বাঁবদ্যাল্ 
থেকে জগদাীশচন্দ্রকে 9. ১০ উপাধ দান করা হয়। এসময় বঙ্গীয় সাঁহত্য 
পারষদও জগদশচন্দ্রকে সম্বারধত করেন । পরের বছর পাঁরষদের স্ভাপাত 
(নবাচনের প্রশ্নে পারফদের “নবীন ও প্রবীন” সদস্যদের মধ্যে বরোধ দেখা দেয়। 
অবশেষে বিদায়ী সভাপাঁত হরগ্রসাদ শাস্তীর প্রস্তাবে জগদীশচন্দ্র পরিষদের 
সভাপাতিরপে নিবাণচত হন। সভাপতি হিসেবে জগদীশচন্দ্র একাঁট বান্তবধমন 
ভাষণ দেন।* তান তাঁর ভাষণে বলোছলেন, “**ষে দলাদলি হইতে পরিষদের 
উন্নাত পঙ্গুপ্রায় হইয়া উাঠতেছে, সেই দলাদলি হইতে পারষদকে কির্‌পে বক্ষা 
কবা যায় এবং এইসব বাধা দূরীভূত করিয়া পারষদের মূখা উদ্দেশ্য-সাহিতোর 
সবা্গীণ বিকাশ কিরূপে সাধিত হইতে পারে 2” 

“জীবনের বহু বাধাণবপাত্তির সাঁহত সংগ্রাম করিয়া ও নানা দেশ পাঁরভরমণের 
ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং 1বফলতা কেনই বা 
হন । আম দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কতৃ্ব শুধু ব্যস্ত বশেষের উপর ন্যপ্ত 
হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাঁড়য়া ফৌলয়া দরশকর্‌পে হয় 
শুধ করতালি দেন, না হয় কেবল 'নিম্দাবাদ করেন, সেখানে কম" শুধু কতা 
ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে ॥ দেশের কল্যাণের জন্য যে শান্ত সাধারণে তাঁহার উপর 
অর্পণ কারয়াছল, এমন একা্দন আসে, যখন সেই শান্ত সাধারণকে দলন 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দুরে সাঁরয়া যায় এবং ব্যান্তগত 
শান্ত উদ্দামভাবে চাঁলতে থাকে । ইহাতে দলাদলির যে ভাষণ বাহু উদ্ভূত হয় 
তাহা৷ অনুষ্ঠানটিকে পযন্ত গ্রাস করিতে আসে । দলপাতি বাঁদ তাঁহার সহকারী- 
দিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না কাঁরয়া প্রতোকের অন্তানণহত মন_ষাত্বকে 
জাগর,প কারয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ 

* ভাষণাট পরে “নবীন ও প্রবীণ” নান অবান্তু গ্রে স্থান পায়। 
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সাধিত হয়। এই কারণে সাহত্য পরিষদে ব্যন্তগত প্রাধান্যের পরিবর্তে 
সাধারণের মিলিত চেগ্টা যাহাতে বলবতা হয় সেজন্য বিবিধ চেম্টা করিয়াছি । 
প্রতিষ্ঠিত কোনো সাহিত্য-সমিতিকে খব" করিয়া নিজেরা বড়ো হইবার প্রয়াস 
আ'ম একান্ত হেয় মনে কার বলিয়া প্রত্যেক সামাতর আনূকুল) ও শুভ ইচ্ছা 
আদান-প্রদানের জনা চোণ্টত হইয়াঁছ |.” 

“নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে । তবে তাহাই বিসংবাদের 
প্রধান কারণ নহে। ব্যান্ত বিশেষের আত্মগ্তারতাই প্রকৃত দলাদালর কারণ ; ইহা 
প্রবীণ বা নবীন কাহারও নিজস্ব নহে । প্রবণ আতি সাবধানে চলিতে চাহেন, 
1কন্তু পৃথিবীর গতি আত দ্রুত। যদিও বাধক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন 
করে, মন তো তাহার অনেক উপরে, সে তো চিরনবাঁন! মন কেন সাহস 
হারাইবে? অন্য দিকে নবখন, অভিজ্ঞতা অভাবে হয়তো আঁতি দ্রুত চলিতে 
চাহেন এবং বাধার কথা ভাবয়া দেখেন না। যাহারা বহুকাল ধারয়া কোনো 
অনুষ্ঠানকে স্থাদপত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভূয়া যান 
হয়তো কখনও প্রবীনের বহু কম্টে আজর্ত ধন নবীন বিনা দ্বিধায় নিজস্ব 
কারিতে চাহেন।॥ প্রবীন ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সেযাহা 
হউক, ধররত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়। প্রবীণ ভাবষ্যতের অবশ্যন্তাবী 
পরিবর্তনে যেন উদ্দিপ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এতাঁদনের নিষ্ঠা 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন 1” 

গকছহদন প্‌বেকিলিকাতা 'বশ্বাব্দ্যালয় কাঁমশন এস্থান পাঁরিদর্শন কারিতে 
আসেন। সেই কমিশনের [দেশীয় সভ্যগণ ইহার কাধ" লক্ষ্য করিয়া ইহাকে 
জাতীয় জীবন পারিস্ফুটনের এক প্রকার অত্গ বিয়া মনে করিয়াছেন । ভারত- 
বর্ষের অন্য প্রদেশে ভমণকালেও দৌখলাম, আমাদের এই সাহিত্য পরিষদ্দকে 
আদর্শ কাঁরয়।৷ তথায় অন্য পাসষদ গঠনের চেষ্টা হইতেছে । এ সবই তো 
আশার কথা- আশা ব্যতীত আর কি আমাদের পম্বল আছে? সম্মুখেষে 
ভয়ংকর দ-্দ'ন আসিতেছে তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পথ-ন্ত সংকটাপন্ন । 
দ্দ'নের মধ্যে ক আশা লইয়া তবে থাকিব? ষযেদুই একটি আশার কথা 
আছে, তাহার মধ্যে সাহত্য পাঁরষদ অন্যতম । আমাদের অবহেলায় এই ক্ষণ 
প্রদীপটি কি 'নিবিয়া যাইবে? 

পাঁরষদের সঙ্গে চিরকালই জগদসশচন্দ্রের ঘান্ঠ যোগাযোগ অব্যাবত 'ছল। 
পাঁরষদে সাধারণ মানুষের জন্য [তানি নানা বিষয়ের লোকরঞ্জক বন্তৃতার 
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প্রবর্তন করেন। তান নিজে তাঁর বৈজ্ঞানক আবিস্কারকে কেন্দ্র করে বাংলা 
১৩২৪ সালের ৭ই চৈন্ন ও ১৩২৭ সালের ১৯শে চৈত্র তারিখে জলোকাচন্ত 
সহযোগে ভাষণ দেন। পরবত্তঁ সময়ে তাঁরই উদ্যোগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বদুনাথ 
সরকার, বিজয়চদ্্র মজুমদার, চ্‌নীলাল বসু, হীরেশ্দ্ুনাথ দঙ্ড প্রমর্থখ পরিষদে 
লোকরঞ্জক বন্তুতা করেন। 

মান্‌ষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া ষায় তাঁর ব্যবহারে, তাঁর সৌন্দর্য 
চেতনায় ও তাঁর ব্যান্তগত পুস্তক সংগ্রহশালার সংগ্রহকে খখটয়ে দেখলে । 'এসব 
ক্ষেত্রে নীরস িদ্বা সরস যে কোন আলোচনার চাইতে প্রত্যক্ষদশশুর বিবরণ 
হৃদয়গ্রাহী । 

জগদশশচন্দ্ের গ্রান্তন ছান্র অধ্যাপক চারূচম্দ্রু ভট্রাচাষ তাঁর “আচাষ" 
জগদ+শচন্দ্রের মহাপ্রয়ান” প্রবন্ধে বলোছিলেন, “সেটা ১৯০৩ সাল, আমরা 
সখন এম. এ ক্লাশে তাঁহার ছান্র। তিন সকল ছান্রকে একাঁদন বাড়ীতে নিমণ্ব্রণ 
কারয়া লইয়া গিয়াছেন। খাবারের আয়োজন হইতেছে । তিন ছেলেদের 
সাহত গপ্প কাঁরতেছেন। কিছ্দন পূবে এদেশে ফনোগ্রাফ আসিয়াছে 
দেশ? 16০015 ও প্র্তুত হইতেছে । তান ফনোগ্রাফে একটা গান দিলেন। 
গানের গোড়াটা এই- 

“মন মাঝি তোর বইঠা নেরে,_আমি আর বাইতে পারলাম না" 

গানটা শেষ কারতে দিলেন না। বলিয়া উঠিলেন--দেখ বিদেশীরা বলে 
আমরা অসভ্য জাত। কিন্তু দেখ সমাজের 'নম্নগ্ভর অবধি আমাদের শিক্ষা 
আমাদের সভাতা কিরপ পেশীছয়াছে । একটা চাষা বাড়ী ফিরিবার সময় পথে 
ষে কথাগুলি বলিতেছে সেগ্াীল মন দিয়া তোমরা শোন-বলিয়া আবার গানটি 
দিলেন । গান শেষে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। 'তনি আবার আরম্ত 
করিলেন--আমার বড় ক্ষোভ এই যে আমাদের প্রকৃত গৌরব ভূলয়া থা 
আড়ম্বর লইয়া আমরা পাড়া আছি। বাহিরের অনেক দেশ ভাল করিয়া 
দোঁখয়া এখন বুঝতে পার, কোন দেশে সভ্যতা এতদর 1নম্নগ্তর পষন্ত ব্যাপ্ত 
হইয়াছে। অন্য কোন: জাতি অনাষকে আধ কারতে পারিয়াছে ।*** 

বসু িজ্ঞানমান্দিরের প্রান্তন কমা ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচাধ তাঁর জগদীশ- 
স্মৃতি “প্রবন্ধে বলোছলেন,”*"ইহার আগে কখনও তাঁহার লাইব্রেরীর ঘরে 
প্রবেশ কার নাই, কোন দরকারও পন্ডে নাই । লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া 
দোঁথলাম-_রামায়ণ মহাভারতের 'বাভন্ন সংস্করণ হইতে আরম্ভ করিয্না নানা 
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বিষয়ের অনেক বাংলা বই রাঁহয়াছে! বাংলা একখানা গাঁতা-ন্ভাযোর একস্ছলে 
একফালি কাগজে 'চহুও দোখিলাম। বা্কমচন্দ্ুও আছেন-*. 

কিছুকাল পরে দাঁজলংএ তাঁহার পড়বার ঘবে দেখিতে পাইলাম-_- 
সুদশ্য মলাটে বাঁধানো শ্রতচন্দের সবগুলি বই টোক্লেল পাশে প্যাকের চধ্যে 
সাঁজ্জত রাহয়াছে । সধত্র-বক্ষিত তাঁহার একটি বাকে “ফাঠ়ান ফ্রাঠ” নামে অতি 
আ্দূশা মলাটে বাঁধানো ববপশ্দ্রনাথের একখান ছে'ট বই দোখিঠাছিলাস 1০. 

তিনি গ্িঃলন আর্টের সগবদাব--সৌনম্দযের উপাসক | তাহার পণ্ড়বার 
ঘর, বাঁসবার পর, হল ঘর, এগনণ্ক- খাবার ঘরেও দেশশ্য় প্রখাত 'শল্পগদের 
আ্কত ছণ্র, 'বশেষতঃ অপম্া গহাচতর এবং দেশখ্য শিশ্পনলাব যেসলন্ল 
নমনা সাঙ্গাইয়া বা"খয়াছিলেল, তাহা হইতেই তাভাপ সৌন্দ্যখবাধেক পকিচিয় 
পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তাঁয়া; বড়ীর দিতলেরঙ* হল ছদের চতুিকে বড় 
বড় এগন কতকণি দক্প্রোপা ভাব সাঙ্সাইযা রাখালের, যাহা স্চশচক্র 
কোথাও দেখা যায় না। চৈ লি হইল ফেরাওাদক ভামজেল গ্াচিিন মিশারর 
শিপ্প, ভাস্কয+, সামাভিক অনধ্ঠান, যৃদ্ধবগুহ একং লানা্ধ স্ষায়ক বাপার 
সম্পরক্তত চিতাদির নিখবত প্রততিলিপ। হুবিগুছির নাম ছিল 72 
3006 077 17 10121)”-অতি প্র।ভীন মিশবেন চিন্রাঙ্ ব “হাইাবো- 
গ্রিতফক হইত আহ বিয়া ইহাতি যেরাও্দর ভাজি তৈতা্র ব্চিন্ত 
প্রত্রয়ার সবসমেত ঠায় 1দড-শতাঠিক ছবি ছিল । কিস্তু সকগণল টাঙ্ধান 
সন্তব হয় নাই। শ্র-প্রাীন বিদেশগয় সভাতার এতিহা, সংস্কাঁত £ভভাীত 
সম্বন্ধে কতখাঁল অনস্থংসা এহং তনুরা গাপিঃল সাহাণেরে হজ্ঞাত 
এইর্‌প বস্তুর সংগ্রহ সম্ভব হয়, তাহা সহজেই অনুমেয় ॥ 

[বিজ্ঞান-মদ্দিরের স্ুবৃহধ অট্টালিকা, হল্‌ঘর, বন্ত:তাগৃহ গবেহণা-কক্ষ 
প্রভূত সব কিছুই ভারত্য় পপ্ধতি অনুসরণে ভ গদখম চন্দ্র বর্তৃক 
পাঁরকপ্পিত |" 

বিজ্ঞান-মন্দিরেব প্রতক-চহ্ন বজু ও অধাঠিজক ভাহার নিজর 
পরিবঞ্পনা । নিযাতিত দেক্তাদেল দদশীা মোচানের ভহ) গাকয5 বয় 
দধগাচ নজের আচ্ছি দান করিয়াছলন- আর সসাগকা ধহণগর আপণ্ত 
মহারাজ অশোক যথাসর্ধস্ব দান বারয়া আধখানা মানত আঠ্জক £নাভর জনা 











*আচায'ভবনের দোতলায় কোন হল ঘর নেই । হল ঘর'ট আছে তিন- 
তালায় । ডঃ ভট্টাচার্য সন্তবত সেই হল ঘরের কথাই বলেছেন । 
১৪ 


১৪৬ ভারতীশল্তর বি্ঞানচচ।র জনক জগদখশচদ্দ্ 


রাখিয়াছিলেন, অপরের প্রয়োজনে সেই অবাশঘ্ট আমলাঁক-খণ্ড দান কারয়া 
বন্ত-হস্তে প্রন্রজ্যা গ্রহণ করেন ॥। এই আদর্শকেই [তান প্রতীক-চিহ্ছে রূপি 
করিয়া বিজ্ঞান-মন্দিরের সবন্ত আঁফ্কত করিয়া রাখিয়া ?গয়াছেন। তাহার 
জবনের কর্মধারা পারসমাপঞ্ধর পৃবণ পর্ষন্ত তাঁহার আদশ“কে যেভাবে বাস্তবে 
রূপায়ত কারয়া গিয়াছেন তাহার সাহত এই প্রতীকের অন্তানণহত তাংপধের 
সম্প্‌ণ” সামঞজস্য রাঁহয়াছে ।*-১” 

বস্তু [বজ্ঞান-মন্দিরের প্রান্তন কম আশ তোষ গুহঠাকুরত। তাঁর বর্ণনায় 
বলেছিলেন," ভারতের প্রাচীন সভাতা ও সংস্কৃতির প্রাত তাঁর প্রগাচ শ্রদ্ধা 
[ছল এবং পা*াতা দেশে সেই সভাতার বাহকর্‌পে নিজের পাঁরচয় দিতে 
গর্ববোধ করতেন । “বজ্ঞান-মন্দির রচনায়ও তিনি সেই প্রাচীন আদর্শেরই 
অনুবত্ণ হয়ে।ছলেন ॥ নালান্দা-ভক্ষশীলার এঁতিহা বহন বরে চলবে এই 
উদ্দেশ্য নিয়ে ভার 'বজ্জান মান্দর প্রাত'ঘ্ঠিত হয়। মাঁন্দরগুহ নমানেও 
[তান নালাম্পার হ্ব'পত্য পতি অনুমরণ করেন" 

বিজ্ঞান-মন্দর রূপায়ণে ও তৎসংলগ্ন উদ্যান রচনায়, তান ধে বৈজ্ঞানক 
প্রতিভার অন্তরালে একটি শল্পীমন সযত্বে লালন করতেন ত। প্রকাশ পেয়েছে । 
উদ্যানের স্থানে স্থানে কুন্তুম পাহাড়, ঝণা, নদী, হ্দ কোথাও বা পাহাড়ের 
উপর ক্ষ-দ্র সেতু এং পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন ৬1০ভদের দ্বারা সাঁজ্জত করে 
নাণা রধযদ এ) ফু'টয়ে তোলা হয়োছল। বোথাও বোন অসাঃঞ্জসয তার নজরে 
আনলে তখনই ও: পারবর্তনের আদেশ (দিতেন। উদ্যানের কোথাও বা গাছের 
ওপর একট ঘর ব। মণ্ট। হারণ, ময়্‌র, সারস ও অন্যান্য নানারূপ পাখি 
রাখার নানা ব্যবস্থ-এই সব মিলিয়ে সেখানে একাটি তপোবনের পারবেশই 
সৃ্টি হয়েছিল ।* 

১৮৮৭ সালে জগ্মৰীশচন্দ্র কিছাদন সস্বীক চন্দননগরে হুগলী নদীর 
ধারে “পাতাদপুরখ” নামে একট বাড়িতে বাস করতেন । এ সময়ে অবলাদেবী 
তাঁর অসধাণণ ধঠনম্পন্ন খেয়ালী? স্বামীর যথাথ সহধমি“নী হিসেবে নিজেকে 
গড়ে তোলেন ।  জগদাীশ5ণ্্ু তখন প্রাঙাদন চন্দননগর থেকে প্রোসিডেন্সী 
কলে'জ যাওয়াত করতেন ॥ তাদের এবটি “জলিবোট” ছিল। জগদ৭শচম্দ্র 
সকালে চন্দনএগ্ থেকে জালবোটে হুগলী নদী পার হয়ে আমতেন নৈহাটি 
. ক্ষবন্তঝনে |জ্ঞান-মশ্দিরেষ সম্প্রসা€ণেও প্রশ্থে বঙ বড় বাড়ী তৈরী হওয়ায় 
শন লবের অনেকাকছ,ই আঙ্গ আর নেই। 


ভারতীয় 'বিজ্ঞানচ্গর জনক জগদীশচন্দ্র ১৪৭ 


স্টেশনে ৷ তারপর ট্রেনে শেয়ালদহ স্টেশান ৷ বিকেলে প্রায় রোজই অবলাদেবধ 
জলিবোট নিয়ে যেতেন নৈহাটির ঘাটে ॥ স্বামীকে 'ফারয়ে আনতে ॥ জীবনের 
এই পরে জগদীশচন্দ্র নানারকমের বৈজ্ঞানিক খেয়াল নিয়ে অবসর সময় 
কাটাতেন । অবলাদেবধও জগদীশচন্দ্র এসব খেয়ালে অংশ নিতেন । এ 
[বষযে অধাপক দেবেন্দ্রমোহন বস্তু নলোছিলেন, “জগদশশচশ্দ্র ফিজিঝেের 
খুব ভাল অধ্যাপক ছিলেন । তীর গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজ:য়েট ছাত্রদের জন্য 
একট ভাল ফিজক্স-ল্যাবরেটরি তিনি গড়ে তোলেন । শিক্ষকতার জন্য ভাল 
বন্দোবস্ত করে দিয়ে তান অবণর সময়ে নিজের ও বম্ধুদের আনন্দের জন। 
তাঁর বেক্দ্রনিক খেয়লগযীল ?নয়ে কাটান-_যেমন এডসনের নূতন আবিস্কৃত 
ফনোগ্রাফে গল।ব সুর তুলে নেওয়া, এক্সরে করা আব বাইরে গিয়ে ফটোগ্রাফ 
তুলে মানা । ছেলেবেলা থেকেই জগদীশচন্দ্র প্রাচীন ভারতের পোরানিক ও 
বোদ্ধধুগের গল্পগলি শুনে ম্ধ হতেন । দীর্ঘ মবকাশের সময় [তান 
দেশের নান্স্থানে শ্রমণে যেতেন আর জ্রন্দর সুন্দর প্রাচীন মন্দির ও স্তুপ 
খখজে বার করে তাদের ফোটো তুলে নিতেন। তখনকার 'দিনে ভ্রঘণে বার 
হওয়া খব সহঙ্গ বা।শাব ছিল না। কোনো কোনো দর্গগি পথে গোরর গাড়ৰ, 
টাটু ঘোড়া, ডাঁণ্ডতে, কখনো বা হেটেও যেতে হত ।% জগদীশচন্দ্র ১৩৯ 
১২ প্রেটেহ কামের! নিয়ে ষেতেন মার ফোটো ডেভেলাপ করা, এনলাজ“ করা, 
1প্রশ্ট করা--সব 'নঙ্ষে জবতেন ॥। অবলা বন্্ তাঁর ভ্রনণের সঙ্গ হয়ে এসব 
কাজে তাঁকে সাহাধা করতেন ।” প্রসঙ্গত উল্লেখা, পুবাকী ত্র ও নানা দেশের 
নান। কালের মন্দ সংগ্রহ্রও প্রবণতা জগবৰীশচন্দ্রে মধ্যে ছিল । তাব কিছু 
'কছ নিদশ'ন আজও বর্ধমান। 

জগদীশচন্দ্র প্রায় বছরখানেক চন্দননগবে ছলেকখি। তারপর তান 
কলকাতায় চলে আসেন। কনকাতায় নম্বস্ব বাড়ী না হওয়া গাযনম্ত লগণীশতন্দ্ু 
শহরের নানা তিচানায় বাস কবেণ। ১/৮+ নাস থকে ৯/৯২ পন্য ৬3/২ 
'মছয়ব। গার স্ট্রীটের বাড়ীতে, ১০৯২ সাল থেকে ১০৯১ সাল পান্থ ইণ্টান্লর 
কনভেন্ট সোডের একট বাড়ী:ত, ১৮৯৭ সাল থকে ১০১৯ সাল ণষ প্াস্ত 


কর্দেশের বশশনীর স্থান) লব শখো অন্ত, £০1রা, চলাবনাথ,। বেদ্বগয়া, 
পাটালপূত্র, নানম্দা, তক্ষীশলা, হবগপা, পত্রীনাথ,। তেদাতাথ, কাম্নীর, 
1পণ্ডর গ্পোসয়।র, ভাঁউক্বাাও সনগ্র বাক্ষণভরতের মান্পররা।ঙ্গর কারংকাধের 
কথা জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ ও ডায়রীতে বিশেধ ভাতে স্থান পেয়েছে । 


১৪৮ ডারতয় বিজ্ঞানচচাঁর জনক জগদাশচগ্্ 


থাকেন ১৩১নং ধমণ্তলা স্ট্রটের বাড়ীতে । এরপর বিদেশ ভ্রমণ শেবে চলে 
আসেন ৮৫নং আপার সাকৃ*লার রোডের বাড়ীতে । ১৯০০ সালের জুলাই মাসে 
পুনরায় বিদেশ যাত্রার কিছ? আগে বর্তমান আচার্য ভবনের জাঁমটি কেনেন। 
১১০২ সালে জগদাশচন্দ্র নিজের বাড়ী বর্তমান আচায” ভবনে পাকাপা1কভাবে 
বসবাস শুরু করেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক দেবেদ্দ্রমোহন বঙ্থ তাঁর স্মৃতি 
কথায় বলোছলেন, “বছরখানেক এরকম (চম্দননগরে) বাটাবার পর *গদ।শচন্দ 
আমার বাবা মা, মে।হনীমোহন বসু ও সুবর্ণ“গুভার সঙ্গে কলণাতাব বৌবঝ।জ।রে 
একটি ফ্লাট ভাড়া রে থাকার ব্বচ্থা করেন । বাণ যোহিনীমে।হন বসু হলেন 
আনন্দমোহন বস্তুর ছোট ভাই আর ময সুবর্ণ প্রভা 1ছলেন অঅগদীশচদ্দ্রে। বোন । 
ঘামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশ।য় তখন গ্রোসিডেম্সী কলেজে বি.এ কু।শের ছা । 
তিনি লিখেছেন, এই বোবাজার বাড়তে জগদশীশচচ্দ্রেঃ সঙ্গে দেখা করতে 
প্রায় আসতেন সে সময়কার এই ছাত্র শিক্ষকের সম্বন্ধ ক্রমে স্থয়। বন্ধবত্বে 
পাঁরণত হয়। প্রবাসী ও মডার্ণ |রভিউ-এর সম্পাদব _জগদ ।শচন্দ্রের 
বৈজ্ঞানিক আবদ্কারকে জনাপ্রয় কর।র জনা সর্বদা তাঁন গান্রকার স্থান 
রাখতেন । 

কিছুদিন পরে ১৮৮৮ গ্রান্টাব্দের শেষে বা ১৮৮৯ প্রীপ্টান্দের প্রথম দিকে 
আমার বাবা মা সম্ত্রধক জগদশচদ্দ্বের সঙ্গে একাঁট বড় একতলা বাড ভাড়া 
নেন ৬৪/২ মেছোবাঙ্গার স্ট্রীটে। বাড়ির সামনে ছিল বাগান, খেলাব মান, 
পুকুর। সে বাঁড় এখন আর নেই। ১৮৯২ শ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র 
আমার বাবা মার সঙ্গে এই বাড়তে থাকতেন। ১৮১২ শ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র 
কন্ভেপ্ট রোডে একা; বাঁড় ভাড়া নিলেন , চন্দননগর থেকে তাঁর রুগ্ন বাবা 
মাকে সেখানে আনার জন্য । 

মেছোবাজাবের বাড়তে কিছুকালের জনয প্রফুল্লচন্দ্র রায় এসৌঁছলেন 
জগদীশচন্দ্র আঁতাঁথ হয়ে । এডিনবারা থেকে ফেরার পর প্রফুল্লচচ্দ্রুকে 
কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হয় ; পরে তিনি প্রেসিডেশ্সী কলেজে 'কেমিস্ট্রীর 
সহকারণ গ্রফেসারের কাজে নিযুক্ত হন। এই কাজ পাবার পর গ্রফুল্লচণ্দ্র ৯১ 
আপার সাকুলার় রোডে এক বাড়ি ভাড়া করে থাকেন; এই বাড়তে তিনি 
বাস করেন ১৯১৬ প্রীন্টান্দ পর্যন্ত ।- জগদীশচন্দ্র ১১০২ প্রম্টান্দে ৯৩ 
আপার সার্কুলার রোডে নিজের ঝাড় করেন" 

অধ্যাপক বস্তু তাঁর আচার্ধভবনের প্মৃতিচারণে বলেছিলেন, “আমরা 


ভারতীয় 'বজ্জানচচার জনক জগদণশচন্দ্ ১৪৯ 


প্রার শব সময়ে মামার নিকটবতাঁ কোন বাড়িতে বাস করিয়াছি । সে সময়ে 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচন। প্রাতভার চেয়েও গায়কের প্রতিভার বেশন প্রচার ছিল। 
মামার বাড়িতে আসিলে কিছ; কবিতা পাঠ কিম্বা গান করার অনুরোধ হইত । 
মনে আছে স্বদেশীর লগয়ে ববান্দ্রনাথ সপ্তাহে কয়েকখানা স্বদেশী গান রচনা 
কারয়া মাসাব [নিকট ৯৩ ঢ. 0 £২০৪৫-এ আসিয়া গান কারিয়া শনাইদ্তিন। 
আমার জাঠতুতে; দাদা এহেমেন্দ্রমোঠন বম সেই সময়ে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে 
017070812101-এ মোমের 0৮110061-এ 780010 করতেন । ববাশ্দরনাথের 
সব স্বদেশ? গান তিন মামার বাড়ীতে আছি 16০01 নরেল। তখনকার 
[৪০০70-এর 2ুধা ছল বাঁস্কমচন্দ্রে 'বশ্দমাঘ রম গানা, স্বঈদ্দ্রনাপেন আবা্তি 
“সোনারতব্ৰ” ও গান "এই ভূনন মন মোহিনন”, “সাথি জনন মস”, “তোর 
ডাক শুনে বাদ -সড লহ আনস” ইতাাদ । চল "সই সমযেন বচিত গান । 
দুঃখের বিষয় বছব পনের ভিতর সেই সব 16০0 নষ্ট মে যাল। যাঁরা 
রবীন্দ্রনাথের আবি ও গান শনেছেন তাকাই বঝলেন। 77 বাতা ক একটা 
মূল্যবান 'জানষ 16001গীলব সঙ্গে নম্ট 5যষ়ে গিয়াছে 1” 

প্রসঙ্গত ওল্লেখা, সে সময এ বাতিত ( আচা্য হননে বসেই বন্তমান 
ফেডাতরশ হল বা ?মলন। মন্দিরের গঠমমহলক উন্নতির প্রজ্মাব নেওয়া হয় । 
এই আ।ঢাষ' ভবন থেকেও আনন্পমোহ্ন এস্ত অসুস্থ শবীবে মিলনগান্দরের 
[ভিততগ্রন্তণ স্থাপন পরবেন । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লেখা অগদঈশচন্দ্রের একটি 
চাঠ ওলে ধরাছি। তাতে দেখ। যাবে বস্তু £নজ্ঞান মন্দণের [বিপরীতে ও 
ব্াক্ষব।19ক1 ।বর্দ/লয়ের পাশে অবাচ্ভ বল্জমান ফেডারেশন হল বা 'মলনমান্দির 
কি সাদশে' তৈরণ করার চেস্টা হয়োছিল। 

২:এ অঙ্কোবরর 
১০৫ 

বন্ধু, 

তোমাকে একটা (বিষষ পরিস্কার কারয়া বঝাইয়া দিতে হইবে। সবর্থম 
আমাদের বঙ্গভবন প্রাতিষ্ঠা কাঁরতে হইবে । একাট মৃতিনান এবং বধ্ধমান 
জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই হ্থান 
কেন্দ্র কারয়া ষত বড় কাজ আছে হইবে। এইস্থানে ৫9০০ লোকের 
বসিবার হল হইবে, সেখানে প্রাতি পক্ষে নিয়মিতরূপ ছান্রদের জন্য বস্ততাঃ 
কথকতা ইত্যাদি হইবে। তারপর আমাদের সেই জাতীয় 'বশ্বাবদ্যালয়ের 


১৫৪ ভারতীয় বিজ্জানচচ“র জনক জগদীশচন্দ্র 


বন্তুতা এখানে 1নয়ামতরূপ দেওয়া হইবে । এ বিষয়টি আত গুরুতর, কারণ 
বধ্বাবদ্যালয় হইতে ছান্রদিগকে বাঁহচ্কার জন্য 'বাবধ সাংঘাতিক চেষ্টা 
হইতেছে- ইহার প্রাতাবিধান একান্ত আবশাক । | 

তারপর জাতীয় ভবনে তোমার সমাজের আঁধবেশন হইবে, নানা ৫60916 
0197) শিল্প বাণিজয ইত্যাদির শাখা থাকিবে । 90950717170 তুলিয়া 
2১111 ইত্যাঁদ করিবার চেষ্টা ভুল! এই কেন্দ্র হইতে মনা বিয়ের অনংসম্ধান, 
সংবাদ ই তা!দর দরকার। 

এ হ্ছানে পাকা, ঈম্ববচল্দ নিদাাসাগপ, রামমোহন নাষ ইত্যাদর স্মতাঁচহ 
থাকিবে ইত্যাদ। 

তাম এ বিষয় আত সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুভ কাঁরবে। ভ্রাত ছ্িতীয়াব দন 
একন্ানে পাঠিত হইবে। 

এ দমগ্ন ভাগদেজ এপ্জ্ভানেরা ঠবাবধ জ্ঞানগাছ। উপদেশ 'দবেদ এবং 
ঘৃমাইবার পরামশ দিবেন 1 এখনগ ভাগীত 2 ািবাকি মগ ততামাকে 
চোঁকিদারগ করিতে হইবে । 

"তানায বন্ধু 

জগ'ীশচন্দ্র প্রুব্ জীবনে রবীন্দ্রনাথের এুউবাগতল হংরেজী ভাষায় 
অশনুবাদ করে 1বন্ব সাইহত্োর ক্ষেত্রে বন্ধুকে প্রাতিত্ঠত করতে দেয়োছলেন । 
একথা আ১ এ জগদীশচন্দের প্রথম জখবলে ইচিতগান্ধ ৮ খোঁছ । গ্রবর্তীকালে 
এই সূত ধরেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ নিছে আধনা-মজিতগ,ল ইংবেজিতে তমা 
করেন ও নোবেল পরুদকার পান। কবি ছিজেন্দ্রলাদ হায়বেও জগদ শচদ্দ্ 
দেশপ্রেমমুলক রচনায় নুতনভাবে অন্প্রানিত বানোছলেন।  এগুসঙ্গে 
[ছ্জেম্দুনাল রারের জীীবননকার দেবকুহার হায়চৌধএট (জিখেছলেন, বলা 
বাহহলা, আংতৃভূমির সুসস্ত!ন দেশভন্ত জগদীশচন্দ্র এই জন:০ উপদেশ কাঁবর 
অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া তখনই এক অভূতপূর্ব আন্দোলন উপদ্ছিত 
কারিল এবং তাহাধই ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাছ্মুবাধন হহান সংগীত 
“আমার দেশ” ধচনা করিয়া বঙ্গ সাহিতাকে ও বাঙ্গাল জাতিকে সমন্ধে ও 
উদ-বুদ্ধ কাঁরয়া তুঁদিলেন ।” 

জগদীশচদ্দ্রের স্বদেশভাবনার পরিচয় বিজ্ঞান নশ্দির প্রতিষ্ঠার মাধামে, 
জধ্বনের নানা ঘটনায় ও বঝান্দ্রনাথকে লেখা নানা 'চঠিপত্রে সুশ্দরভাৰে 
পার্ফুট ৷ তাঁর স্বদেশগঠীত সংস্করণ জাততাবাছে তবরদ্ধ ছিল না। 


ভারতীয় [বিজ্ঞানচচার জনক জঙ্গৰ?শচন্দ্র ১৫১ 


জীবনের শেষ প্রান্তে নানা আর্থক সঙ্কটের মধোও দেশের নানা হিতকর কাজে 
তিনি তাঁর সাধ্যের অতাঁত অর্থ দান করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষার 
ওপর গবেষণার জ্ঞন্য জগদীশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদকে অথ“ সাহায্য 
করেছিলেন ! মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই জগদণশচন্দ্র প্রত বছর 
বিহারের খাঁন অঞ্চল গারাড শহরে ষেতেন। সকাল সন্ধ্যায় উপলদ্ধি 
করতেন সাধারণ শ্রামকদের প্রাত খনি মালিকদের নানা বণ্ণার কুটকৌশল । 
মালিকশ্রেণীর অত্যাচারে শ্রামকরা নিযাতিত। খাঁন মালিকদের তরফ থেকে 
শঙ্তাদরে মাদকদ্ুব্যোর ষোগানের ফলে শিক্ষাহীন নিধাণতত শ্রমিকবা বাকরুদ্ধ । 
ন্যাধা পাওনায় ও সুস্থ জীবনযাপনে তাঁরা বণ্চিত। মৃত্যুর কিছ আগে 
জগদীশচন্দ্র ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে* ডেকে পাঠান। বিহারের নিষণতত খাঁন 
শ্রমকদের কল্যাণের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করে শ্রমক কলাতণব কমণভার 
ডঃ রাজেম্দ্রপসাদের ওপর নাঙ্চ করেন। এই অর্থদানের পরিণত জগদণশচন্দ্ 
দেখে যেতে পারেন 'ন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে ডঃ রাজেন্দ্রপসাদ তাঁর 
আজ্মঙজ্জীবনীতে লিখেছিলেন £ 
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1170091081 1১906 £2£01911% ** 





ঞভারতেব প্রথম রাম্ঈপাতি ভঃ রাজেন্দপ্রসাদ তখন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা 
ছলেন। 


পরিশিউ 


[ব'শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তখন 
ভারতবর্ষে আধানক বিজ্ঞানচচার কোন বাতাবরণ সা্ট হয়নি। আর 
প্রাচীন ভারতের কিগ্ঞঞান্চা্র অগ্রগাত বহূষগ আগেই লু হয়ে 
গিয়েছিল ॥ কারণ যাঁরা লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হতেন তাঁরা হাতের কাজ 
করতেন না। স্বাভাবক কারণেই বস্তুজগতের সঙ্গে তাঁদের যোগাষোগ 
'বাচ্ছন্ন হয়োছিল । আর যাঁরা হাতের কাজ করতেন তাঁরা লেখাপড়া জানতেন 
না। ক্ষদ্রগোষ্ঠী স্বার্থে ও অজ্ঞতাহেতু তাঁরা যা করতেন তা লিখে 
রাখতেন না। ফলে উভয়ের সমন্বয়ের অভাবে ভারতীয় বজ্ঞানচগ কমশ 
[বল 7 পথে 1গয়েছিল। 

জগদীশচন্দ্র একাধারে বিজ্ঞানী ও ষদ্ঘবিদ |ছলেন। 'তানই প্রথন 
আধুঁনক ভারতে উভয়ের সমম্বয় সাধন করোছিলেন। জগদীশচন্দ্র অনেক 
সময় বলতেন, ভারতবর্ষে [বজ্ঞানচ্চ।র সূত্রপাত করা তাঁর উদ্দেশ্য নর়। 
ভারতের 'বজ্ঞ।নের পুনঙ্জা্পরণই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ॥ এই উদ্দেশাসাধনে 
জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর বিজ্ঞান গবেষণার বহু শাখায় পুরোধা হয়ে আছেন! 

১৮১৯৫ সালের 81০০1101917 কাগজ জগদা শচন্দ্ের পদার্থ 'বজ্ঞানের কাজ 
সম্পর্কে গাঁবষ্যং বাণী করে িখেছিলঃ “0115 7515৩ ৫96010[ 9? 
9150010100119110 1980186101১ 0610০০619 [9£010101 119 1 36161600- 
/979, 51)0010 8-1৮9 60 70101101719 1176 651511716 [7)::11005 01 
₹/1101555 15196190110 - 

রাশিয়ার 9681৩ 00711915115 তানকেন্টের অধ্যাপক 1১191 1,910 বলে- 
1ছলেন, 47105 21980 300065$ 01 001001987861৮৩ [3160110 [01895191085 
15 11015181019 00117600690 %/1101% 9007 041716..7700 02713180017 01 
001 015 %/0010 0০ 01 0116 2168(6311061]) 0 [২7193171) 11/510- 
19%1565 ” | ঠবখ্যাত রাশয়ান বজ্ঞানী 11771012251 বলোছিলেন, “& ৪9 
19172118019 6810]010 091 016 20011030617 01 98801 [018951091 
11961,003 (0 0)০ 01198101089 01 01817 15 010010 0 006 
18009815 011108 [10121 52%2100 /1)05$০ ৬০1 12100 117010-095 & 


1787 612. 10 1106 06610100006 01 30191106 11 29106121, 1713 011 


ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচশর জনক জগদাশচম্দ্ ১৫৩ 


18815 81 01006 106 9০101709%/190690 23 ৪ 919$$10 117 018৩ 610 01 
[19581010818 10502101)--.” 

১৯২২ সালের ১৪ই মার্চ প্রথমত শরীরতত্তদাবদ 7৮:০7. 006০ লিখে- 
ছিলেন, “2 0100116 $০০. 01161781]1 01601100577 5(10%1170 [012171 
1৪061017 0110 07011), 9 ] 061109৬6 11 7003105 3179৬ ৩0001) 10 
[01911 017৮9191096,” 

আচার্য জগদখশঢন্দ্রের গবেষণা সম্পকেণ 151050109995:10 13110811108. 
মস্তব্য করেছে, 1715 ৮0110 ৮25 50 71001) 17) 20৮20 00 01 1715 (270 
0191 11)6 10190150 ০৮০100101 01 11 15701 70০5৭1016। অস্তবাটি 
যথাযথ ॥ 'মাইকোওয়েভ আনিকার ছাড়াও তাঁ-: গবেষণার অনা একট অবদান 
7৮0০ বি-€90০ ০012979151 পরবতর্কালে ঞাট 2১-597০ ও বি-1৩ 
56910010100 নাগে চিত হয়। ননোতনল পজ্ভঘ নী 80510 
জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণা সম্পর্কে মন্তবা ্বতে 1গয়ে বলেছেন, 33:০০ 
1889 47 1902 ]. 0. 8059 70101150190 1: 1১-6/00 0710 -690০ 
১০0]10017000001 ৮1101) 7305০ ০7110 01)'7915 (চ1০9০, 1. 1954- 
58)। ১৯০১ সালে জগবীশচন্দ্র আলোক য় বা 0790৯ ০৭] (তেঙ্গোমিটার) 
আ'বস্কার করেন । এই গবেষণা জগতেও অগ্রজ ঠতচজজানঈ এুনো লে (3870 
[.”10£9) সম্প্রাত তাঁর বখ্যাত 1১119 ০721907৩17৮" গ্রন্ছে জগদীশচন্দ্র সম্পকে 
মন্তব্য করতে গয়ে বলেছেন-গ্যালেনা (79250 55120 টেল রয়াম এবং 
অনা।না খানজ ।নদেশকের আবস্বার হয়ে'ছল সুদ পূবর্ত্রাগে কলকাতার 
জগদীশচন্দ্র বস্তু কুকি । তথ্যাটর সম্ধান পাওয়া যানে আনোরিকাণ একটি 
পেটেশ্টে।” 

আচাষ“ জগদীশচন্দ্রের এই বিপুল অবদানের প্রগব সম্পর্কে মামাদের 
দেশে কিন্তু দুটি ধাবা প্রকটভাবে চোখ পড়ে । প্রথম ধাশাউি মন্পকে নন্তবা 
করতে গিয়ে আজ থেকে প্রাষ চলিশ বছর আগে 'শাঁন্বারের 16াচর' সম্পাদক 
সজনগকান্ত দাশ দুঃখ করে বলোছলেন, "অগদখশচন্দ্রেব সেন্্ানক নত্তিকলাপ 
সম্বন্ধে সাধানণ মানষের স্পম্ট বা অস্পন্ট কোন ধারনাই নাই । নিতান্তই 
[কংবদজ্তীর জোবে বেতারের সঙ্গে তার একটা সম্পক্ খাড়া ফারয়্য অনেককেই 
দ£ঃখ কাবাত নোনা যাষ, নেহা পরাধীন দাবদ্র স্ারতবাসাী বাঁয়াই তিনি 
তাঁর আবিস্কারের মূল্য পান নাই । মাঝখান হইতে মাকণীন সাহেব নাম ক'ররা 


১৫৪ ভারতখয় বিজ্ানচ্চার জনক জগদীশচন্দ্র 


ফৌললেন।” প্রসতগত উল্লেখা, জগদীশচন্দ্রের জড পদাথের সাড়া ও উদ্ভিদ- 
তাত্ত্বিক গক্বষণা জম্পবেশি নানা আজগাবি ধারণা দখতে পাওয়া বেত 
আজও 'নিশ্ত স্নঈবান্ত্র মন্তব্য বহুলাংশে সত্য । 

সাধাবণ মান্‌ষেব জানার সাধাম নানা ধিজ্ঞজনের জনপ্রিয় লেখা । অগদীশ- 
চম্দ্রু ও তাঁপ গবেষণা সম্পকে যে সব লেখা চোখে পড়ে তার আঁধকাংশই ঘটনা- 
প্রবাহ সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান নিয়ে ও এক ধরণের আবেগকে সম্বল করে লেখা । 
তাতে স'ঈন অগা পা্গক্দের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস খব কম চোখে পড়ে। 

জিভীয় গাম্ট বতুধা বিভজ হালও মল ম্বব তাতে একটিই । যেন তেন 
প্রকাবে লগদটশাদন্দ্র স্গসনে৫ নানা অপগ্রগাৰ সাধারণ মানষের কাছে তুলে 
ধরা। এইসব দ্ভ্রদিহিলেক অপপ্রচার সম্পাকে জগদীশচন্দ্র সে সময় মোটামুটি 
একাটি পাবণা কক্রদ্িলল | কানা মাহ পয়লগ আগন্ট ১৯১৯ সালে লেখা 
জগদীশাতাম্দূ 'উ একটাই গিঠি থেলে। ভগতীশদন্দ্র দাঃখ কবে অধাপক 
ভাইনস-কে ছাট নাত 75120160110 00 1715001765011 01010 
0150011৬17৮ 01111015176 02 &0076013810 10170501101 2 170217 
110 15 (06001111170 ০11-101)0৬7, "10 001০০1 01 6 0109108871709 
15 510৮) [0 01501701117 ৮50110০7025 109 00৬০1117017 
81201 15 ১0171670010 ৬০৮ 011)0111 £:5০10015 (7085০ 01 
(01717107511 11071 5৮৪09 10777 016 [70110161705 [106 
91052] 01 67:71.” 

জগদীশচন্দ্র ঠানজেল শচম্টা গবেদণা শব কবেছিলেন ।  অসংখা বাধা 
“বপাত্বব গধো তা” আভশন্ট লক্ষগোর দিকে এগ্‌তে হয়েছিল । বরাবরই 
সরকাদপ সাহাষ্য আনিয়ামিত ছিল । গিভীন তাঁর গবেষণা শুর কথা বলতে 
গায় বলেভিলেন, ড/1:)0 ৮05 বা) 00107101010 108 ৬৪৩ 09 
ঘ80018101% 2 21706 9617১ 70800108115 70 11180016106, 210 
ঠ৩ 65010 0171 18101060175 ৮৮05 2 51711911100) 7008৮ 207. 
50810 ৮/111) ৪1 8018 016৫ 0900)100910, তাই হয়ত তান তাঁর বিরুদ্ধে 
সসন্ভ তাপপ্রচাঝকে সে সময় বহ-কম্টে তৈরশ বস্ বিজ্ঞান মন্দিরে সরকায়া 
অথএসাহাষ্য কা।নার গ্রচেছ্টা ছাড়া অনা কিছু- ভাববাব অবকাশ পার্নান। 
ল্ত আহ্গ সময়েন বাবধানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশমন উঠেছে এই অপপ্রচার 'কি 
শুধুই বস্ুবিজ্ঞান মান্দবের সরকারী সাহাযা কমিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস ? না 


ভারতণয় 'বজ্ঞানচচা“র জনক জগদখশচন্দ্র ১৫৫ 


এর মূল অনেক গ্রভীরে ছিল £ ভারতায়রা নিজের চেষ্টায় বিজ্ঞান গবেষণার 
পথিকৃত হবে-__এ সতা এক ধরনের বিদেশখ প্রাতক্রিয়াশঈল মানুষে? কাছে 
চিরকালই অসহ্য । সুতরাং অভ৭ন্ট সিপ্ধির প্রথম সোপান আধনিক ভারতীয় 
বিজ্ঞান গবেষণার জনক আচাষধ" জগদীশচন্দ্র সম্পকে "নসাধারণকে 'িশ্রান্ত 
করা । আর ভাবাঁকালের মানুষদের কাছে বলা-_না ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা 
পশ্চিমের আশীবাদেই শুরু হয়েছিল। এতে ভারতীয়দের কোন প্রচেষ্টা 
নেই । 

জগদশচন্দ্রের যুগান্তকারী ( আজকের ) পদার্থণবন্ঞাত। বিঝয়ক কাজগুলো- 
সম্পার্ক বিভ্রান্তিমলক প্রচার কম চোখে পাড়ে। কারণ সগদীশচন্দ্রের 
পদারথণব্জ্বানের কাজগুলো ছিল পাশ্চাতা চলনা গবেষণার ্স্সয়ুতর 
অগ্রগতি! কিন্তু জগদ"শচন্দ্র যখন জড়পদাথের সাড়া ও ডীদ্ভিদতজ্ “নয় 
যুগান্তর াবস্কার ১রে নজের নূওন চিন্তার মৌলিকত্ব গ্রচা- কএছেন, 
তখনই অপপ্রচারের সুত্রশাত দেখা খায়। বর্তমানে মানু কয়েকটি বিদ্রাজিনংলিক 
অপপ্রচারের নমুনা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি । এই অপপ্রচার 
[বস্গাযক্ব হলেও উতখনন্জার ভিন্ন পন্ন-পাঁতকাধ ঢাশান শক্ষনে প্রকাশিত 
হয়োঁছিল । 

১৯১৯ সাল । জগদসশাচন্ত্র সব কেস্বোগ্রাফ (0165৩981510) মন্দ 
আবিস্কার কলেছেন (দশলম্কগ « বড় করে উদ্ভিদের বৃদ্ধ পাঁবমাপক যদ্ত )। 
গাছের বৃদ্ধ ওপব 'িভল্ন উত্তেদক পদার্থের প্রাতিক্রিয়া খতষে দৈখছেন। 
১৯শে মে তাঁরখের "10115 ০৯5” পাতকায় খবর বেরুল £ 

“১0 1,0৬71২৩” 

1915০০0৬০1৮ 01199110005 [001911-------- ১১২৫ সালের ১৩ই অক্টোবর 
তারখের ০0121 9010105 91078 ০01. 1,১01 ০ 1774 
106৭8, আগদীশচন্দের 41710005910106610  8100]10 7২১০01061” 
( গাছের সালোকসংষ্লেষণ পাঁরিমাপক যন্ত্র ) সম্পকে" বলতে গিয়ে লিখল £ 

গম,&7 শালার ঠা) 221,” 

***১১০৪০তা8 01509৬51105 09 917 1£8015 (০1:17018. 8930, 1106 
0150170151100 চ1900 ৮5010019815 9£ 081০8৪-.."""এই একই 
গবেষণা সম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে “বি৩1012]7 ড/1109” কাগজ ২১. &. 


১৯২৫ তারিখে 'িখল £ ক 


১৫৬ ভারতায় বিজ্ঞানচ্চার জনক জগদণশচল্দ 
“017 1২017) 01, 0 17৭, 


7৫191 5)001015 29505..." 

উদ্ভিদের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পকে জগদীশচন্দ্র সুন্দর কতগ্‌লো 
গবেষণা করোছলেন। এ গবেষণায় জগদনশচন্দ্রের অপরাধ (1) একটিই ছল । 
কারণ ষে গাছ:টকে নিয়ে তান তাঁর প্রাথমিক গবেষণা পর্ব শুরু করোছলেন, 
ঘটনাচক্কে সেই গাছটির অবাস্থাতি ছিল একটি মান্দর প্রাঙ্গনে । গবেষণাটির 
বণ“ন। গ্রন্থের অনাত্র দেওয়। হয়েছে । এ গবেষণা সম্পকে 10101087903 
কাগজ মূল গ্রবেষণাকে আড়াল করে ৯ই নভেম্বর ১৯২৫ তারিখে 'লিখল £ 

“7৩, 12/0010৭ 10 90701)” 

কয়েকাদন পর ১২ই নভেম্বর তারখে 40153580% 76191” কার্জ 
এখই কায়দায় লিখল £ 

, 10108509060. 0৮113 0780 00181015 00 76806 (9 80874, 411৫ 
10091, (01 8৯21070016১ ৫. ০৩7৪1] 08110 1066 0০00১ 6৪101918105 2৩ 
11110 061581706 %/1161) 000০ (9010160911৩ 17 01) ৮1011)10) 0601 
19 17115, 911 0918015 €011811019 7308০.-.---" 

শপদীশচন্দ্র বন5*ডাল গাছের (20657000107) 8514118 ) স্বতঃস্পন্দন ও 
তাব বো7তিক লাগ 'নয়ে কাজ করছেন! ৩০শে জন ১৯২৬ সালের 
“ড/০5 11015051 0223000, জগ্গদ*শচদ্দ্রের এই আবিস্কারের কথা বলতে 
গিয়ে বলল £ 

“ছ7৯1২] 97/১75 0চ 0149, 

101৩ 60809010107] 01781) 10001021 06105. [110 79181]1 81901৩ 
800 ৮1016 105 11105 1015107% %/10) 0106 19863. এ [বিষয়ে 40511? 
০৬ৎ”কাগজ ২৬শে মে ১৯২৭ তারিখে তাদের সংবাদের !পরোনামে জিখল £ 

17724 7৮৩৬ 017017,00191 | 

এ একই গবেষণা বষয়ে মন্তব্য করতে গিম়ে ২২. ৫ ১৯২৭ তারিখের 
[২5619706 ও ২৬.৬.১৯২৭ তারিখের 95০৩ পান্রকা তাদের প্রাতবেদনের 
শিবোনামে [লিখল £ 

“7 282150ঠ17% 07 21-৭19) 

এ জাতীয় অপপ্রচারের সুযোগ নিয়ে জনৈক 177 108508£ বোদ্বের 

৪17 09%85)66 391190811 17811এ এক ভাষণ দিলেন। 'তাঁন বলে বসলেন, 


ভারভায় বিজ্ঞানচচ।র জনক জগদীশচন্দ্ ১৫৭ 


জগদীশচন্দ্র ভীম্ভদতাত্ব্ক গবেষণা নাকি ঠিক নয় ॥ দু একাট কাগজে 
খবরটি প্রকাশিত হল। 

এতা্ন সমস্ত বিল্রান্জিমূলক অপপ্রচারকে জগদীশচন্দ্র অসাগ ধের্য 
সহকারে উপেক্ষা করে এসেছেন । কিন্তু এব।র তা সচ্দব হলোনা । তিনি 
1. [09511 সম্পকে" মল্ব; করতে বাধা হলেন । তান বললেন, 1106 
21681651 30167711818 10. 1110 0110 119৬0 20031006179 076019 20৫ 
ছু 02171101 001075১500,161 ০ 01010] 1৮710 2 00,0700175% ৮৮11) 0 1 9৮10০ 
1] 901000-”, জ্্রগদীশচন্দ্রের বান্তবাটি ৫8 অক্টোবব ১৯২৮ তারিখের 
“77111110781” কাগজে প্রকাশিত হল । দু, চনে মধ্যেই গদীশচদ্দ্র 
সাম্প্রতিক ঘটনাধলীর পারপ্রেক্ষিতে আর এটি ঘোষণা করলেন? তাতে তান 
বললেন, ]1) 805৬0 চট 61৩ [015161016501712110. 11781 0)% ৬/০ 1 
21705 2. [91011011055 66) 70১010181৮1 ০21 59 1709 00৮06711081) 00916 
116 00911011176 [017 0 197৩৬ 01016 0110১ [90010 ৬/০01105 01101 
07006406007 1176 65%% % 01 যা 1]া58৮০ [100165105৩1 83111005009 
01107518100 1, 01700 1620 110100011) 0116 0001. 210৫ ১1810171 11020, 
“1618 10700551015 00 151,079 ৮৬০5167065৯ 151০ 01 1015 000- 
018051017 11101) 015 09504 01001) 009৩ 01050 10700017; হ)661)0৫5 01 
90861010100 1879018601% 0109060076. [01616 15 109 ৪ (0806 01 
[95610151100 10095 00770817. 101180105 20016719--1100611) 
18960018001 10011901068" """ 

প্রসঙ্গত উদ্লেখা, এই সব অপপ্রচারে বিজ্ঞানী মালিশ (রেন্রর, 'ভিয্লেনা 
[বিম্বাবদ্যালয় ) মম/হত হয়ে চৌঠা আগন্ট তারখেএ( ১৯২৮) “৪0516” 
পা্রিকার এক প্রবন্ধে বলোছিনেন, তিনি বহ্‌ বছর ধরে জগদীশচন্দ্রের প্রান 
সমন্ভ গবেষণা সম্পকে" ওয়াকিবহাণ, জগদীশচন্দ্র সমস্ত ডীষ্ভদতাত্ত্িক 
গরবেষণাই আধহনক কিন্ত্লানের নুতন 'দশারণ ॥ 

শৃধ্‌ বিদেশবাসীরাই নন , কছ; দেশের মানুষও জগদাঁশচণ্দ্র সম্পর্কে 
দেশবাসণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। সে বিষয়ে গ্রন্থের প্রথমদিকে 
একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে । এইসব প্রাতিক্রিয়াশল মান্ষদের সম্পকে 
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সালের “০1810” সম্পাদকগয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 
“যু 15 ৪ 80110108 001100106090 01390 ৪ ৪0০0 06 010) ড/1)57) 911 


১৫৮ ভারতীয় বিজ্ঞানচচাঁর জনক জগদীশচন্দ্র 


ক. 08086 19825 190011700 10 1015 1180166 1800১ 110) 10 ))0106811 
90050109115 01 (1)6 (11001009151) 1188 001)1690 2010980১ 80176 91 
113 0৬0 ০0001191060 ২1010 8601 10 95521] 101 0070157066৫ 
[051010101.-৮. 

আচার্য জগদাীশচদ্দ্রের মহা প্রয়াণ ঘটে ১৯৭ সালের ২৩শে নভেম্বর । তার- 
পর বসু ।বজ্ঞান মাম্দরের কর্ণধার হন জগদণশচন্দ্রের উত্তরসূরী ( ভাগিনেয় ) 
অধ্যাপক দেবেশ্দ্রমোহন বস্থ ॥ তান দীঘ অিশ বছর বজ্ঞান মন্দিরের কণ'ধার 
ছিলেন । অধ্যাপক দেবেশ্দ্রমোহন কর্মজীবন থেকে অবসর নেন ১৯৬৭ সালে 
প্রায় ৪৭ বছর বয়সে । ১৯২৮ থেকে ১৯৬৭ সাল অথ জগদীশচন্দ্রের সেই 
প্রকাশ্য উত্তর পর থেকে দেবেম্দ্রমোহনের কর্মজীবনের শেষাঁদন পধন্ত জগদীশ- 
চন্দ্র সম্পকে অপপ্রচার খুব কম চোখে পড়ে ॥ এরপর অ।বার নূতন কবে ক 
বেশী ও দেশী এই দুই অপপ্রসারেরই সূত্রপাত হয় । ১৯৭৪ সালের ১০ই 
অক্টোবর 76০: 7010000111৩ নামে এক ভদ্রুলে।ক বনু বিজ্ঞান মাম্দরে দর্শনাথাঁ 
হয়ে আসেন। তান এ সময়ে তাঁর লেখা “ [10৩ 99০1৩ 10 01 1981005” 
নামে একটি পুস্তক বিজ্ঞান মান্দিরের প্রবীন কমাঁদের উপহার দেন। বর্তমান 
লেখককেও 1৩নি এক কপি পমন্তক উপহার 'দয়েছিলেন। বহাটর আধকাংশ 
রচনাই ৮1896-75০1)01089-1বধয়ক কথাবাত্তায় ভরা । মাঝে অগদীশ- 
চন্দ্রের কাজের (কিছ ৬ল্লেখ তাতে চেখে পড়ে । বহর লেখক |বজ্ঞজনের 
ছান্র ।বনা তার কোন উল্লেখ নেই ॥ পাঁরাঁচাওতে প্রথম পাতায় লেখা-_ 
“চ১601 2011001011 $-040০815৫ 21; 11917%210 091198৩, (001101)12. 
₹01561519-.:106 095০8,109 & ৬৪1 0011651)01)0910 1 12870799 0 
40108 ৪0৫ ৫5 15061060130 10 10061112৩7106 ৬০010 11) 81016. 
810 13 119৩ 08101)01 019 1800101) 91 ৯0118 01 0108181)1) 9190 
19150019-.--. 

১৯৭১ সালের জুসাই মাসে 11 12101) 91560 নামে এক ভদ্রলোক 
“[)৩ 9৩০60 1116 011১1808” নামে পৃব্বাণ্ণতি বই।টর চিত্ররূপ দেওয়ার 
ভাথা বন বিজ্ঞান মান্দরে আসেন । বহাঢির |চনত্রুল আরও নগ্র॥ স্বাভাবিক 
কারণেই উদ ব্যন্তকে জগদীশ5দ্দ্রের কোন 1ক্ছুর ( যন্ত্রপাত ও অন্যান্য 
[ঞানষপন্রের ) ছাঁব তুলতে অনমাত দেওয়া হয়ান॥ ১৯৭৮ সালের ১৪ই মাচ" 
ভাঁরথে 19) 19100] %০৪-] নামে অন্য এক ভদ্লুলোক বস্ত্র বিজ্ঞান মন্দিরে 


ভাবত"য় 'বজ্কানচ্র জনক জগদীশচন্দু ১৫৯ 


আসেন। তান জগদশচন্দ্রের বন্ত্রপাতি ও তার পরীক্ষা দেখে বলেন, 
জগদণীশচন্দ্রের বৈজ্ঞ।নিক কাষধণকলাপ প্রশংসার দাবী রাখে । বনু বিজ্ঞান 
মান্দরে এসে তিনি নিজেকে ধনা মনে করছেন। তিনি নাকি জগদপশচন্দ্রের 
প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে ইতিমধ্যে কিছু কাজ করে ফেলেছেন। তান 
দাবী করলেন, বহু পাঁবশ্রমে ও কঠোর নিগ্ঠায় তান ভারতীয় যোগচচ। রঞ্চ 
করে 'কছু গবেষণা ইতিমধ্যে সাঙ্গ করেছেন । প্রত্যক্ষ পনীক্ষান্ত্' প্রমাণ 
করেছেনঃ যোগ সাধনায় গাছের বাদ্ধ ভীষণভাবে বাঁড়য়ে দেওয়া যায়। 
প্রয়োজনে কমানও সম্ভব । বর্তমান লেখক জগ্দীশচন্দ্রের বখ্যাত ক্রেস্কোগ্রাফ 
যন্তে একটি ছোট্ট ঘাস লাগিয়ে টা ৬০৪০|-কে আর যোগক্ষমতা প্রয়োগ 
করতে অনুরোধ জানান। বহু প্রবীন বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে তান শেষ 
পযন্ত পরাজয় স্বীক(ব বরে বলেন, পরক্ষাধীন গাছটি আমার যোগ ক্ষমতা 
থেকে বেশী শান্তশালী বলে মনে হচ্ছে । পরের দন আবার চেষ্টা ওরবেন- 
এই কথা দিয়ে তিন সোঁদনের মত বিদয্ব হন। কিন্তু পরে আর কোনাদনই 
তাঁকে বস্ত্র জ্ঞান মান্দরের কাছে পিঠে দেখা যায় ন। এজাতীয় নাটকের 
চ্‌ড়ান্ত ঘটনা ঘটে এই ঘটনার মাস পাঁচেক পরে। ২২শে আগন্ট ১৯৭৮ 
সালে 101. 9৬1110 [১711। নামে এক ভদ্রলোক বস্ত্র বিজ্ঞান মান্দরে এসে 
দাবী করেন, তান নাকি অগদীশচন্দ্ের উদ্ভিদতাত্তবক গবেষণার একজন 
মুগ্ধ ভন্ত। অগদশচন্দ্রের প্রদ!শ৩ পথে অগ্রসর হয়ে নূতন এক সিদ্ধান্তে 
এসে পেশচেছেন। একই জাঁমতে একই সঙ্গে একই রকমের গাছেব বীঁজ 
পুরুষ ও মাহলারা আলাদা আলাদা বপন করলেই পর্ষদের হাতে লাগানো 
বীজ অপেক্ষা ম'হলাদের হাতে লাগানো বীজ থেকে গ্রাছ আগে বড় হয় এবং 
খুব ভাল ফসল ফলে । প্রুসঙ্গত উল্লেখা, এ জাতীয় কপট 1বজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে 9০9161109 1009” পাত্রকায় ১৯৭৯ সালের নভেম্বর সংখ্যায় "0৩ 
০1 ১০--9০01০1 111৩ 09110181115) নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বসু 
বিজ্ঞান মান্দির থেকে প্রবন্ধাটর সমর্থনে তাঁদের এ জাতীয় আঁণন্ত্রভাব উল্লেখ 
করে "00 1081101 067501000-30191700 নাম একট 15) পান্রকাটতে 
পাঠান হয় । 15ি'ট ৯৯৮০ সাহলব মা সংখায় বাশিত ইযেছল । 

এতো গেল 'বদশী অগগঠ্রচাতের আহনিক রুপ সশত দেশেও 
জগদসশচন্দ্র সম্পকে দহ? একটি পিভ্রাতিমৃলক প্রগাৰ শক হয়েছে ।  আশটয 
নন্দী নামে (দল্প নর ০১061৫10006 9104) 01 19৩৮০101316 9309019019৩. 
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এর জনৈক মনষ্গত্বাবদ (?) একটি বই লিখেছেন । বইটির নাম 4১11972115৩ 
০101)06১। তাতে তিনি শধু জগদ শচন্দ্রকেই হেয় প্রতিপন্ন করাল চেষ্টা 
কারন 1, ভারভের প্রথম ংও গামানুজমকেও একহাত নিয়েছেন । অগদীশ- 
চন্দ্র সম্পকে তার আভযোদগ্ঠাল ঝড় মজার ॥ আশঈষবাবু বলেছেন 
জগদশচন্দ্রের বৈজ্জানক ফলাফল যথাযথ নয়। প্রায় পরো ব্যাপারটাই 
গোঁজামিলে ভরা ॥। একবথায় পৃঁথবাঁ; সর্বকালের সবশ্রেচ্ঠ বিজ্ঞানীদের 
ফাঁক 'দিংলেও ভগদঈন্চন্দ্র তাঁর কণছে ধরা গড়ে গেছেন জগদীশচণ্দ্র নাক 
বন্ধ-বাদ্ধব ও পাঁরীচিত সাংবা'দ« দে” ওপর প্রভাব ক্জ্ঞার করে নিজের কাজ 
সম্পকে গুচাব ককেছলোন ।  তাছাড্য জগদীশচগ্দ্র অঙ্ক জানতেন না। তাই 
(তান পদাথ ধৃব্জ্ঞান ছেড়ে উাঁদ্ভচচাঁ পের । বইটির অনা এক জায়গায় 
জগ্গদগশচন্দ্রু সম্পকে" বলতে গিয়ে বলেছেন, গ্রাতিভাধর পদাথশবদ পরের 
জীবনে প্রভাবশালী উদ্ভিদ!বন্থান? হয়ে'ছলেন ইত্যাদি আরো অনেক কথা । 
জগদীশচদ্দ্রে বান্তগত ভবন সম্পর্কেও তান কটাক্ষ করেছেন । তিনি 
বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাগুতে জগদীশচন্দ্র ইী্াপরায়ন 
হয়েছিলেন । আশ্চয কলপন/শান্ত ॥। রবান্দ্রনাথের সম্মানপ্রাঞ্থি উপলক্ষে 
জগ্রদশচণ্দ্র লিখোছলেন, “পৃথবাীঁতে তোমাকে এতাঁদন ভয়মাল/ ভু'ষত না 
দেখিয়া বেদনা অনুত্ব করিয়া'ছ। আজ সেই দঃখ দূর হইল। চিরকাল 
শান্তশালগ হও । চিরকাল জয়ধন্তু হও---*-” রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার 
প্রাপ্ত উপলক্ষে শা'ন্াীনকেতনের আম্রকুর্জে বাংলার সমল্ত সাহত্য-সেবাঁদের 
তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথকে ষে অভিনন্দন জানানো হয় তার সভাপতি ছিলেন 
জগদীশচণ্দ্নর । সেই অনঞ্ঠানে জগদীশচন্দ্র নিজের সাধনার প্রতীক চিচ্ন 
[হিসেবে ছোট গাছ সমেত একটি টব উপহার দেন। গাছটি ছিল একাট সতেজ 
লজজাবতণ লতা । রবণন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মক্যয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ 
থেকে “রবগন্দ্ু জয়ন্তী উৎসব পর্ষদ” গঠিত হয়॥ তারও সভাপাত ছিলেন 
জগদীশচন্দ্র । সভাপাতির ভাষণে জগদ*শচনদ্রু বলোছিলেন, “""'আজিকার এই 
জয়ন্ত উৎসবের স্মতি জাতির জীবনে অঙ্গয় হোক।*.তোমার পৃববিতণ 
সকল সাহিত্যাচা্গৃণকে তোমার অ€ভনন্দনের মাঝে আভনান্দিত কাঁর।** 
তোমার সষ্টর সেই 'বাঁচন্ত ও অপরূপ আলোকে স্ববগ্ 'চত্তের গভার ও সত্য 
পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি ।*“হাত পাতিয়া জগতের বাছে আমরা নিয়াছি 
অনেক, বিন্তু তোমার হাত 'দিয়া দিয়াছিও অনেক ।**'এই শৃভদিনে তোমাকে 
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শাস্তমনে নমস্কার কার । তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকেে আজ বারম্বার 
নতাঁশরে ননস্ক র কার ।* জগদীশচন্দ্র ও রবদন্দ্রনাথ উভয়ে উ হয়ের প্রাতিষ্ঞানে 
পরস্পরকেকাযণনব।হক সামাততে যক্ত করে আন'শ্দত হয়োছলেন ॥ স্বাভাবক 
কারণেই বয়স বাড়া॥ সঙ্গে সঙ্গে শারীরক কারণে ও নিজ 'নজ প্র1তষ্ঠানের নানা 
গঠনমূলক কাজে দুজনেই বান্ত থাকতেন। দেখা সান্সনাং কিছ-টা কম হত। ১৯২৬ 
সালে ভগদ*শ্ন্দ্রু ভার ।বখাত “1705 ০1005 ?৮1601)011151)7 01 0141.05” 
বইট কবধন্দ্রু,1থকে উৎসর্গ বরে লিখেছিলেন 7০ 279 111010761011004 
চ2011)0]1 20107860161 মাতার বছর খানেক আগেও জগদশচ:দু বি*ব- 
ভার্তগর উন্নতিক'জ্প অর্থ সাহায্য বরেছিলেন। 

অধ্যাপক শঙ্করা প্রসাদ বনু সম্প্রতি নিবেদিতার ওপর গ্রন্থ ও “দেশ' পন্রকায় 
একটি ধারাবা হক প্রবন্ধ লিখেছেন । এই সব লেখাগ,লো থেকে কয়েকটি 
[বভন্ত”লক প্রচার প।ঠবদের দরবারে তুলে ধর'ছ। 

জ্গদীশচন্দ্রে। সত্গে নিবে'দতার প্রথম পণ্চিয় ১৮৯৮ সালে। নিঝবোদতা 
জগদগশচদ্দ্েবর অসীম সংবলপ ও বাধা'-প্র তুচ্ছ করার দপ্ত মান।সকতা 
দেখে মপ্ব হন। তারপর থেকে নিবোদত। অগদ শচঘন্রু ক বিন্জাদ্ধে বাজে 
উৎঘাহ দেন । ত'ছাড়া তান সে সময়ে আমাদের দে.শর হহ« নুতন গ্রকজেপরও 
উৎসাহদাত্রী 'ছলেন।॥ কিন্তু শঙ্করীবাব্‌ তাঁর ধারাবা/হবলেখার শুরুতেই 
বলেছেন, শনবেদতাকে যাঁরা নিছক ধমান্দোলনে যস্ত্র দেখেন,” তারা 
ইচ্ছায় বা অ+নচ্ছায় ভুল যান জগদাীশচণ্দ্র বস্গুর বিজ্ঞান সাধনার 'স্ছিনে অন্য 
যে কোনও ব্যস্ত অপেক্ষা এই নারীর দান আধক 1” এধরণের কন্তব্যের 
অবতারনা করা নিতাষই অনুচিত ॥ কারণ মহাপুরুষদের জণবনের গত 
খরমোতা নদরগর মত । আপন নিজস্ব গাঁতিতেই সেচলে। কেবেশীকেকম 
সাহায্য বরেছেন তা দাঃড়পাল্লায় মাপতে যাওয়া বিড়ম্বনা মান্ত। 

শঙ্কখবাবৃর পরবত্ত বন্তব্য নজণ্রহীন। তিন বলেছেন 'নিবোঁদতার 
“আশম্চ্জনক ক্ষমতা” ছিল। তা দিয়ে তান জগদীশচচ্দ্রের হেজ্ৰানক গ্রন্থ 
লিখে (দিয়েছেন ও বইয়ের বৈজ্ঞানিক নক্মাও (50107 1100 1১1881577) প্রস্ধ্ত 
করে দিয়ছেন। অগদণশচন্দ্রের "৮1916 1২6509159 এ$ & [61185 01 
[)9:101981081 11015650189 0100” (1906) গ্রন্থাট,সংপকে45সবায বরতে গিয়ে 
শঙ্করশবাহু তার “নবোপিতা লোবম।তা” গ্রন্থের ৬৬০ পাতায় মন্তব্য করেছেন, 
“আ]ঝকারের অংশ জগদগশচধ্দুর, প্রেরণার £ুধান জং নিঝেদতার, হচনাংশ 

১৯ 
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তারই, নস্তা প্রভাঁতও বহ্‌লাংশে তিনিই করেছেন এরই বইটি সম্পর্কে ও 
বইটি লেখার প্রন্ত-তিপবে' জগদণশচদ্দ্রেঃ মা' সিক অবন্থা সম্পকে জানা বায় 
রবী'ঘ্ুবাথকে লেখা জগদঞশচদ্দ্ের চি'ঠগুলোতে ॥ পাঠকদের :উদ্দেশোে দুটি 
চিঠি তুলে ধরছ, 

জগদীশচন্দ্ু লিখছেন প্বী'দ্ুনাথকে ? 

১৮ই আগস্ট ১৯০৩, ৯৩নং আপার সাকু'লার রোড ॥ 

"আমি এত লোকের মধ্যে এখানে মম্পূর্ণ একাকী মনে কার & তুমি কৰে 
আসবে তাহারই জনা অপেক্ষা কারতেছ॥ আম একট। খুব বড় তথ্যের অনু- 
সন্ধান লইয়া ব্গু আছ। কিন্তু তুমি কাছে নাই ঝাঁলয়া কাথে' অবসাদ জম্মে।” 

২১/৬/১৯০৪ তারিখে লিখেছেন ঃ 

****ইহা হইতে বঝিতে পারবে কিরপ বাধার সাহত আমাকে সংগ্রাম 
কারতে হইতেছে । তোম।কে 'লাখয়া বোঝা অনেক দূর হইল ॥ কয়দিন পর 
পৃন্ভক লিখতে আরপ্ত করিব ।*--* 

(এই চিঠিতে জগবাশম্্র যে ইটি লেখার কথা উল্লেখ করেছেন সেট হল 
প1000 15০01 59 ৪$ 81716217806 121)58101981081 11705118911010”), 

এই ২৯/৬/১৯০৪ চিঠিরই শেষদকে 'নিবোঁদতার সে সময়ের বমব্যস্ততা 
সম্পকে" লিখতে গিয়ে জগদণশচণ্দ্রু লিখেছেন, "515 নিবেদিতা ও 
€00)1150175 তোমার বাড়ণতে স্কুল খংলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। 
তবে ছান্ত ষে.গাড় কি কাঁরয়া কাঁরবেন জান না--আর টাকারও দরকার মনে 
হয়। িবেদতা আশা করিতেছেন যে, আহার নৃতন প.চ্তক বিক্রয় দ্বারা এই 
অডাব কতবট। দূর হইবে ।**তোমার বধ্ধ্‌দের মধ্যে এই পন্ভক ( নিবোদতার 
নিজস্ব বই )কক্রয়ের সবিধা করিও ॥*--৮ 

প্রসঙগত উল্লেখা, জগদপশচন্ছ। 21278 1680118৬ 2৪ জ 0064118 91 
7755101951081 10081880197 বইটি ৩৮৭১১ পাতার ॥ তাতে ২৮৭ 
বৈজ্ঞ।নিক নক্সা ও ছবি রয়েছে ॥ বইটি রচনা করতে অগদশচশ্দের দ-বছয় 
মময় লেগে ছল ॥ 

শঙ্ধরীবাব; তাঁর “লোকমাতা নিবে দতা” গ্রন্থের ৫৯২-৫১৩ পাতায় ছোট্ট 
আধা পাতার এক পাশ্ডু'লপিয় (1) গ্রাতিচ্ছ'ব হাজির করেছেন। তাতে লেখা 
“জগদীশচণ্প্রা আবকার ও নিবোদতার ফচনা”এখানে জ্গধীশচাগ্রের 
গ্রদ্বের (কোন্‌ গ্রন্থ বলেন নি) যান ইতিহাসের আসম্ধানকারা 


রতয় বিজ্ঞান্চচার জনক অগাদনীগচল্দু ১৬৩ 


তার পক্ষে এটি রীতাঁবরৃষ্ধ কাঙ্গ ) একটি অধ্যায়ের পাশ্ছু'লপির এক পহ্ঠার 
প্রীতি লপি দেওয়া হল--হস্ত)ক্ষর নিবোদতার ॥* িস্তু জগীশচদ্দ্ের লেখা 
্রন্থগ্‌লিতে এ তথাকিত পাশ্ডু্পিরণকোন অচ্ঠিত্ব নেই । যাঁদ শঙ্করীবাবূর 
কথামত জগদধীশচশ্দ্রেন কোন এক গ্রন্থের কোন এক পম্ঠোয় এ তথাকথিত 
পাপ্ডাঁলাপদ অগ্পত্ব দেখা যেত, তাহলেই বা এ ছোট্র চিকট থেকে কি 
প্রমাণিত হত ? 

সে যুগে যে সব গবেষণা জগদীশচন্দ্র করেছিলেন তা সই ছিল অবতরণ 
মোৌলিল গবেষণা ॥ 

মূল কাজের 'সাঞ্গ আগাগোড়া প্রতাক্ষভাবে ভাঁড়ত না থাকলে কখনো 
ক কার পক্ষে সম্ভব (বিশেষ করে যান বিজ্ঞানী নন )॥ বৈজ্ঞানক 
তথাগলোকে বিশ্লেষণ করে রচনা "ও "নকশা প্রচ্চৃত করা? বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ রচনার বাপারে 'নিবোদতার পক্ষে কোনমতেই সাহাযা করা সম্ভব 
ন। তার আর একি -প্রমাণও পাঠকদের সামনে তলে ধকছি। ৪ 
ডিসেম্বর " ১৯৮২ তারিখের - "দেশশ পত্রিকাষ শঙ্কাশবাব পারবেশিত 
নিবেদিতান ২৪শে এীপ্রল ১৯০৭ সালের চিাঠর একটি লাইন তলে ধর'ছি। 
নিবোদতা লিখছেন, ****এব পরেই অবিলম্বে সে (জগদগশ্চন্ট্রী) 'সাইব লাজক্যাল 
ইনফারেদ্স' সংকান্ত দটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছে ॥” জগদীশ্চণ্দ্র কোনদিনই 
“সাইকলাজিক্াল ইনফারেশ্স” বলে কোন কাজ করেন! নি। উন কাজ করে- 
ছিলেন ও 'লিখোঁছলেন সম্পূর্ণ অনা এক বিষয়ে, তা” হল “সাইকো'ফাঁজক্যাল 
ফেনোমেননের” ওপর) ধিনি অগ্ীবতাঁ বিক্্বান গবেষণার তথা দি বিশ্লেষণ 
করে ও নক্পা প্রচ্চত করে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখেন তিনি আর যা করুন, এ 
ভূল করবেন না। কিন্তু নিবোদতার পক্ষে এ ভুল খুবই স্বাভাবিক। কারণ 'তিনি 
দবজ্ঞানী নন। তিনি ছিলেন জগদণীশচ্দ্র তথা বস্তু পাঁরবাব্রে শৃভাকাধক্ষণ | 
প্রসঙ্গত উল্লেখা, জগদীশচন্দ্র তাঁর এ পষা*য়ের গবেষণার শুরুতে রবটনদ্রনাথকে 
১৫ই অক্ৌৰয় ১১০১ সালে এক চিঠিতে বলোছলেন, "তুমি জাননা তোমার পন 
পাইয়া আম কিরপ আম্বঙ্জ হই । আমার পদে পর্দে কত ব্লু তাহা তুম 
মনেও করিতে পারনা 1""*আর আমার কার্য এরূপ কঠিন যে ইংলশ্ডে ২/৩ জন 
লোক (বিজ্ঞান+ ) বাতণত আমায় প্রোতামস্ডলী নাই, তাহারাও পৃরাতন মতের 
অবাধ্য 1. ৰ 

জগদীশচপ্র সরমোট ৯৪টি উঞ্ঠানক গ্রন্থ ঘটনা করেন। নিবোঁধত। বেচে 


১১৪ ভারতীয় বিজ্ঞানচ্চার জনক জগদশীপচদ্র. 


থাকতে তিনটি । নিবে দতা হয়ত জগ্মদশচন্রুকে গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে সাহাব্য 
করোছলেন। তবে সোঁট কোন ধরণের তা পরিস্কার নয়। পুফ রিডিং 
[ডকটেশন নেওয়া ইত্যাদ নানাভাবে লেখককে সাহাধ্য করা যায়। উল্লেখ্য, 
জগদাঁশচণ্দু তার বইগুীলকে উৎসর্গ করেছেন রঝাদ্রনাথ, তাঁর স্তর প্রামত? 
অবলার্দেবী ও অন্যান্যদের নামে । 

শঙ্কীবাব্ ভার ধারাবাহক লেখার এক জায়গায় বলেছেন, “১৮১৭ (2) 
সালে ইংলন্ডে থাকাকালে ভালো চাকরির গুষ্ঠাব পেয়েও বসু (জগদগশচন্দ্ু ) 
প্রত্যাখ্যান করেন। তার জন্য পশ্চাত্তাপ করতে হয়েছিল তকে । শ্রীমতী বসুরও 
সেজন্য ক্ষোভ ছিল।” [নিবোদতার সঙ্গে পরিচয়ের”আগ্ে (১৮৯৬-৯৭ ) 
জগ্গদীশচপ্দ্ু যখন ইয়োরোপে বৈজ্দ্রানিক সফরে যান তখন আলভার জজ ও লর্ড 
কেলভিন তাঁকে অধ্যাপনার কাজ নিতে অনুরোধ করেন। জগদীশচণ্দ্রের 
প্রতিক্রিয্: দানা যায় মবলাদেবার লেখা “বাঙ্গালী মহিলার বিলাত ভ্রমণ” 
প্রবন্ধে । তান এ প্রসঙ্গে বলোছিলেন, “তাহারা দুজনেই (অলিভার লজ ও 
কেলাঁভন আচার্ধকে ইংলব্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ কারিতে 
লাগলেন। কিন্তু ভরতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বািয়া 
আচার্য তাহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন ।” ছ্বিতাঁর আমন্তণ আসে ১৯০০ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে । অধ্যাপক 8৪115 বলেন, “৬০ 120 & 011 185 
11210010450 9858 006 01 (11010) , ড৬/6 0110011 $001 11109 1 
09106 5৪২6৫ 11) [11019, 81৫ ০0. 81০ 19011190160 (13619. 08701 
01 00186 091 (09 120518001 5018019 ০1721173 (৪11 $০1001) 
৬2081) 16165 800 11610 25 0817 0811৫108653. 30 111676 18 
56 710৬ 2 61% £090৫ 80001000151) এ 51010 %০] 
০8176 (0 8009106 10 100 006 6156 111 6 10.” এই আমন্ণের 
পরিপ্রোক্ষিতে জগদীশচন্দ্র ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০০ সালে রবখশ্দ্ুনাথকে 
এক চিঠিতে উপরের আমম্প্রণলাপি উদ্ধৃতি করে বলোছিলেন, “*-*আমার 
সমন্ঞ 10501786600 এর মূলে আমার স্বদেশণয় লোকের গ্নেহ-সেই স্নেহ 
বন্ধন ছিম্বে হইলে আমার আর কি রাছল ?” জগদীশ্গ্র সর্বদাই বলতেন, 
“আমার হদয়ের মূল ভারতবর্ষে, বদি ষেথানে থাকিয়া বিছু করিতে পা 
তাহা হইলেই আমার জীবন ধন্য হইবে।” তাছাড়া “তান ১১০১ সালে 
একবার বলেছিলেন, “গ্রেসিডেশ্দি কলেজেক্স সহিত সংপ্রব সহজ্জে একেবারে 
কাটিতে চাহি না। কারণ তাহা হইলে অবরে কষে কোন বাণ্থালী নিষন্ত 


ভাবুতশয় বিজ্ঞানচচার্রি গনক অঙ্গদশশচক্জু ১৬৫, 


হইৰে না 1” জগরীশচন্দ্বের বথা২ল থেকে বি- মনে হয় বে তাঁর পিশ্চাতাপের' 
কারণ ছিল । বরং গ্রবভরে বারবার দেশমাতৃকার কথা উল্লেখ করেছেন ॥। আর 
বার ত্বামীর হায়ের নল ভারওবর্ষে, যান দেশবম্ধু চন্তরঞজনের 'পিতৃব্য 
দেশপ্রেমক দৃগামোহন দাশের কনা, বন্ধে এও পূর্ণ স্বদেশীয়ানা, বিনি স্বামী 
[বিবেকানন্দের কাত "সবগনলে অম্পন্ন। থেজুন পঃ তার কি টৎদেশী চাকুবা 
প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে ক্ষোচ আঙডে শে? 

নবোৌদতআ বজ্»ন ম.ন্দর প্র.তত্ঠার বাপ, অগৰীশ্চস্দ্রেথ আন“ [ৎক্ষাকে 
উতসাহত করছিলেন । নিবোদ তার মতাস বেশ কছ বছর বাদে ১৯১৭ সালের 
৩০শে নভেম্বর বনু বজ্ঞ।ন মআন্দান প্রতত্ঠত হয়। কিন্তু শঙ্করা 
বাবু এ ব্যাপারে জগদশচন্দ্রে! কঠোর পকশ্রণ, দেশবাসী ও জাতশয় 
নেতাদের অকুণ্ঠ দান ও এহতািতার কথা বাতি অস্বীকার বধে বলছেন, 
“ল্যাবণ্েটোর (বসু বিত্ধান ওাশ্র?) হনিনের পটয় নিঝেদতা নেতীত্ব গ্রহণ 
করোছণেন।* নিবোধতা। নে যুগে অনেক কিছ] কতেছেন ॥ 1 জু শঙ্করীবাবু 
তাঁর 'নদস্ব বন্ধু ।/কে গত) কার অতাপ্র সাগ্রহে যে বন্ুব্য রেখেছেন তাতে 
[তান পারাক্ষভাবে নিঝেএতাকেক ছেট করেছেন ॥ কারণ ানবোদতা যা 
করেনান তা জোর করে প্রমাণ করতে গেলে নিবেদ তাবেও হোট করা হয়। 

বসু িশক্ন মন র প্রবেশে গ্রদিত হাতে আবাটি ারীমৃতির ছাৰ 
আছে। জগদশচত্দ্র এট পাত্তা করে বলৌছলেন, 20 11170 056 [050- 
10865) 0116 15100151075 (09115 1-00 09 19585 1090018117 10) ও 6৪25 
[91161 018 9/0170 ০21 "1: 6 11016 00 1100 (010019, ৬4101700610 
10০9 1110 ০2া। 0০101701017 016 9::001091%, 31518 00১ [006 
11810008167 0:৫7 9 0198)11)1105 01 101,” (75 076 0180 & 9011. 
11906 06178 ?-32 0. 8305৩, 1179 00101 18682179 ৮৩৮. 1929. 
01. 117 [ব0 4) জবদীণচন্দর যতদিন আঁ।বত ছিলেন তত'দন এঁটকে 
জ্ঞানে প্রদীপ হাতে নারীমত অথাধ্ি অঞ্চতয়াতা জনের গ্রদগপ হাতে দাড়য়ে 
আছেন--এই কথাই পকলে জানতেন । তখনকার পর্ন পাঁতরকাতেও এঁ একই কথা 
লেখা আছে । বস্তু জগদণীশচণ্ধ্ের মতারু পর দুএকজন বলতে আরগ করলেন 
এ মৃর্তিটি নিবোদিতার। ভ1তে অবাক লাগে এই প্রসারের অন্যতম প্রচারক 
হলেন অমল হোম । তান আগদশচন্দ্রের শতবাকী পুল্ঠিকাটি সম্পাদনা 
করেন । তাতে ভন বলেছেন মৃ্তিণট নিবোদিতার অথচ উনি ধখন 0৪1০ 6০৪ 


১৩৪ ভারতীয় বিজ্ানচচার জনক জগ্মদণীশচল্দ 


86001011781 0820116 এর সম্পাদক 'ছিলেন (জগদশীশচশ্দ্ের আীবনকালে ) 
তখন ১১২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর ও ১৮ই এপ্রল ১৯৩: সালের জগদীশ 
সংখ্যায় মাতিট সম্পকে মন্তবা করতে গিয়ে বলেছিলেন--”80০%০ ৪ 1107070 
10019 [0001 017 1176 ড/2]] 5051:01116 061৬/661 11) 1651061-05 তা 
911 18080159110 (116 7305৩ [15011005 ৪. 0101720 [0100005 ৮101) 0106 
ঠিঠ]7৩ 019 01018) 08111621211 59777001125 5/0171211)001 
98 (176 11500116101 10691151) 270 (0101) 02210] 01 10100%/1,00,৮ 

প্রসঙ্গত উ'ল্পখা, শতবাধিকী পক্ষকে অমলবাবু আর একটি গুরুতর 
প্রমাদ ঘাঁটয়েছেন যা কোনমতেই বাদ্ধি 'দিয়ে বাখ্যা করা চলে না। উন 
জগদাঁশচপ্দ্েব একটি 'বখ্যাত ভাষণের (রয়্যাল সোসাইটির ) “কোটেশনের” 
ভেতবে বিছ্‌ অংশ পাঁরবত'ন করে অন্য কিছ; কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন । তাতে 
স্বাভাবকভ।বেই হন্তবোর অর্থ পাল্টে গেছে । ব্যাপারাঁট কিকরে তখন অত 
জ্ঞানীগ্‌নী মানৃষের নজর এঁডয়ে গেল তা বোঝা মুস্বিল। কিন্তু ইতিহাস 
বড় নিম । বর্তমান খড়গপুর আই. আই. 1ট. হিশ্ট্ি অব সায়েশ্সের 
অধ্যাপক বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এই প্রমাদটি সকলের গোচরে আনেন । উনি 
ঘা 0121) 30012] 01015001906 9016105 (৬০1. 14. ০. 2. 1979, 
৮. ৮. 99-100) এর মখপত্রে এ বিষয়ে বলেছেনঃ শ্যা তি ডন 80100115108 
01080 110 0110 ঠ5 0250 01 01)0 /01)2199 02£8015 0081'015 7056 
91101) 0610(610::1% 010017019 (1958, ০01160 0 /৯. 170106) & 00161218 
9111) [11099 1601019 (10 1779 1901) %2$ 000150 %/101) 0176- 
[019175015 40761050101055 81010118 10101) 006 00110110% 15 ৬০19 
£191176---৮. 

শঙ্কশীপাব এ গৃতিঝ ব্যাপারে জগদখশচপ্দ্রের উষ্তি অগ্রাহ্য করে 
পরবর্তী দু'একজন ও অমল হোমের পববত্ত্বকালের বস্তবোব জোরেবলেছেন। 
জগদীশচদ্দ্রে কাছে 'নিবোদতা “শরঙারণণ” ছিলেন না “অনোময়শ” 
ছিলেন । তাই “মৃতিটি নবোদতার হওয়াই স্বাভাঁবক।” ঘঃ$খের বিষয় 
কথা কটি উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি 'নজেকে ও অমল হোম মহাশয়কে 
পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ভরসা পাননি। আচাষপত্বী অধল্গা 
কন্ুকে সাক্ষী ধাঁড় কাঁরয়ে ও পাঠক সমাজকে আচ্বঙ্ত করে ২৩শে 
অরক্তোবর ১৯৮২র “দেশ” পাঁঘিকায় বলেছেন, "জগদণশচল্পের শতবার্ধকাঁ 


ভারতীয় বিজ্ঞানচর জনক জগদশীশচন্দ্ ১১৭ 


(১১৫৮ ) সুভানরে-_যা শ্রীমতশ অবলা বসুর জবন কালে তাঁর সহযোগিতায় 
বসু [বিজ্ঞান মাম্দর থেকে"-”॥ আবার এঁ পত্রিকারই ২৫শে জন ১৯৮৩ সংখ্যায় 
বলেছেন, "লেডি অবলা বস্তুর জীবনকালে বসু 1 জ্ঞ।ন মদ্দরের ঠিণানা থেকে 
অমল হোম সম্পাদিত জগদঈশ5ম্দ্রের শতবা!ষ'কণ পুস্তকে”, নত ইতিহাস 
বলে লেডি অবলা বস্তু মারা যান "৯৫১ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে ॥ আর 
তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে জগদনশচদ্দ্রের শতবাণকী উৎসব ও শতবা'ধ'কী 
পৃল্ভকা প্রকাশিত হয় । 

এবার শঙ্করখশবাবূর আরও একটি বিস্ময়কর কথা চিজাশীল পাঠকদের 
কাছে তুলে ধরছি । গনবোদতা ১৯১১ সালের ১৩ই অক্্রোবর দাঁজিণলং শহরে 
অধ্যাপক পি, কে রায়ের বাড়ীতে শেষ নি"বাস ত্যাগ করেন ॥ জগদীশচচ্দ্ু 
দাঁজণলং শহরে নিজের বাড়ী তৈরী করেন ১৯২১২২ সালে, নিবেদিতার 
মৃত্যুর প্রায় দশ বছর বাদে । অথচ উন বলেছেন, নিবোদিতা “বস্থ ভবলে 
দেহত্যাগ করেন। 

পাঁরশেষে অধ্যাপক শঙ্রীপ্রসাদ বঙ্গ এ ধরণের বন্তবোর সমর্থনে ২৫শে 
জুন '৮৩ তারিখের দেশ পতিকায় সমগ্র চি্াশনল পাণ্তক সমাজকে আম্বন্ত করে 
নাবিনয়ে ঘোষণা করেছেন, “*"ব*বাস করতে পারেন, আম এই সকল তথ্য 
হাজির করোছ ধূলো ওড়াবার জনা নয় ॥ সত্য উদ্ধারের জনাই । 

ভারতীয় আধুনিক 'বজ্ঞান গবেষণার জনক জগদপীশচন্দ্র সম্পকে এক 
ধরণের বিদেশ*দের বিভ্রন্তমূলক প্রচার ও ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণ 
অনুমান করা কঠিন নয় কিন্তু দেশের মান্ষদের এই ধরণের প্রবতার কায 
কিঃ কারণ হসেবে ?ক অগদশচন্দ্রের সেই ডীন্ত সামনে রেখে বলতে হয 
"18 [00০ 92516 109 18159 01095911 গিটো॥। 03001109 09 0111) 
61818 07 8797650180178 0০ 91016 018 হা) 51180 89105000008 
৩1] 10000--৮ ॥ না এই প্রবণতার কারণ অন্য কিছু ? 
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২৯॥ “আচ ভবনে” রংক্ষত জগদণ্শচদ্দ্রের পাণ্ছুলাপ। 


মুদ্রণ প্রমাদে প্রাতিট পারিচ্ছেদের পূর্বে সংখা 
বসান যায়নি, তার জন্য আমরা দুঃথিত। 


